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উৎসর্গ 

দাদা 

মাওলানা মুমতায আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, 
যার একান্তিক কামনা ছিলো তার বংশে যেনো 
ইসলামি শিক্ষা চলমান থাকে । 
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-০াইপনী। শিরথিত 0০3 স০৮9 
সেই মহান সত্তার লাখো কোটি শুকরিয়া যিনি অধমকে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ 
সম্পর্কে কিছু লিখার তাওফিক দিয়েছেন। মুলতঃ এরকম একটি বই লেখার চিন্তাও মাথায় 
আনা আমার মতো মানুষের সাধ্যসীমার মধ্যে ছিলো না। কিন্তু ওয়ালিদ কিবলার দোয়া এবং 


ইমাম আযমের রূহানী তাওয়াজ্জুহ'র বরকতে আল্লাহ্‌ পাক আমাকে দিয়ে সেই কাজ 
করিয়েছেন। 


প্রথম দফা আব্বার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় সিলেট 
শহরের সুবহানীঘাটস্থ হাজী নওয়াব আলী জামে মসজিদে, ১৯৮৫ সালে। দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে ইছামতি আলিয়া মাদরাসা মসজিদে, ২০০৬ সালে । তৃতীয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে 
হাদীসের সনদ বিতরণ করা হয় ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে, সুবহানীঘাট হযরত শাহজালাল 
দারুস সুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা মাঠে । ২০০৭ সালের মাঝামাঝি আব্বার হুকুম 
তামিল করতে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও ইলমে হাদীস শীর্ষক প্রবন্ধ লেখায় হাত দিই । সনদ 
বিতরণ উপলক্ষে প্রচারিত আহবাব নামক সাময়িকীতে তেইশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধ পড়ে অনেক উলামা এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বই লেখায় উৎসাহিত করেন । ইতোমধ্যে আমার 
পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান 
সাহেবের উদ্যোগে এ প্রবন্ধ পাঁচ কিস্তিতে (মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 
হয়। ইনকিলাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত লেখাটি পড়ে বিভিন্ন স্থান থেকে উলামায়ে কিরাম এবং 
সাধারণ পাঠক টেলিফোনে আমাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেন । এরই মাঝে আব্বা এবং 
খান সাহেব হুজুর আমাকে বই লেখার তাগিদ দিতে থাকেন । তাদের সম্ত্রেহ তাগাদা এবং দিক 
নির্দেশনায় বই লেখার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হই। প্রথমেই এ বিষয়ে আরো বই কিতাব 
সংগ্রহ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ ! অল্প সময়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য কিতাব হাতে এসে যায়। 
প্রতিটি কিতাব আদ্যোপান্ত পড়া এবং লেখার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ মার্ক করে রাখা ইত্যাদিতে 
দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। 


এ পর্যায়ে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে দু'জন মানুষের কথা উল্লেখ করতে চাই । প্রথম জন 
আমার সহধর্মিণী । প্রবাস জীবনে সম্পূর্ণ একা তিনটি অবুঝ শিশুকে (নাবিলা, নাফিসা, 
নাসিমা) সামলিয়ে সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম ঠিক মতো সম্পাদন করতঃ কোন অভিযোগ 
ছাড়াই আমাকে রাতের পর রাত পড়া এবং লেখার সুযোগ করে দেয়া সত্যি বিরাট ব্যাপার । 
মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি তার প্রতি অবিচার করছি। আল্লাহ্‌ পাক যেনো ইমাম আযমের 


শিক্ষক মাওলানা শিহাবুদ্দীন গোটারগ্ৰামী । যখনই কোনো কিতাবের মূল পাঠ বুঝতে সমস্যা 
কখনো টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেছি। সর্বাবস্থায় তিনি হাসিমুখে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়েছেন। সত্যি বলতে কি- তিনি এভাবে উদার সহযোগিতা না দিলে কাজটি এগিয়ে নিতে 
প্রচন্ড বেগ পেতে হতো । আল্লাহ্‌ পাক তার ইল্ম ও তাকওয়ায় বরকত দান করুন। আরও 
চার জন মানুষকে স্মরণ করতেই হয়। তারা হচ্ছেন- কবি সাংবাদিক অগ্রজপ্রতিম জনাব 
আবদুল মুকিত মুখতার, কবি গল্পকার বন্ধু শামীম শাহান, মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন 
কালারুকী ও স্রেহভাজন মাওলানা মারফ আহমদ । বইখানি কম্পোজ এবং ডিজাইন 
ইত্যাদিতে এ চার জনের পরিকল্পনা এ শ্রম ছিলো একমাত্র ভরসা । 


শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলতে চাই যে, এ বইটি ইমাম আযমের ধারাবাহিক 
জীবনী নয়। ইলমে হাদীসের সাথে ইমাম আযমের কি সম্পর্ক সেটিই এ বইয়ের মূল 
প্রতিপাদ্য । এছাড়া মাযহাব বিরোধী চক্র ইমাম আযম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে 
নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর তথ্যভিত্তিক জবাব 
দেয়া হয়েছে এ বইয়ে । ইমাম আযমের উপর তাদের অভিযোগ অনেক । তবে আমরা মাত্র 
পাচটি অভিযোগ চিহিতত করে জবাব দিয়েছি। মূলতঃ এ পাঁচ বুনিয়াদী অভিযোগের উপর ভিত্তি 
করে বাকিগুলোর জন্ম। তাই এগুলোর প্রামাণ্য জবাব হয়ে গেলে বাকীগুলো আপনা থেকে 
তিরোহিত হয়ে যায় ৷ আশাকরি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পাঠক এঁ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়ে 
যাবেন। বইখানি পড়ে উৎসাহিত হয়ে ভবিষ্যতের কোনো গবেষক যদি মাতৃভাষায় এ বিষয়ে 
বিস্তারিত এবং পরিপূর্ণ গবেষণা কর্ম জাতিকে উপহার দেন, তবেই আমার শ্রমের স্বার্থকতা । 


যাদের অমূল্য গ্রন্থাদি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তারা প্রত্যেকেই ইসলামী 
বুলন্দ করেন। তাদের পথেই যেনো আমাদের পরিচালিত করেন। এটিইতো সিরাতে 
মুস্তাকীম। 

শ্রদ্ধেয় পাঠক! যদি কোন ভ্রান্তি গোচরিভূত হয় দয়া করে জানাবেন । পরবর্তীতে গুরুত্বের সাথে 
সংশোধন করা হবে। এ ছাড়া বইখানির ব্যাপারে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 
ধন্যবাদ সবাইকে । 
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আলহামদুলিল্লাহ! মুহতারাম আসাতেযায়ে কিরাম, গীর ও মুরশিদ এবং মা-বাবা, মুরব্বিগণের 
দোয়ার বরকতে বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইলমে হাদীস অধ্যয়ণ-অধ্যাপনার 
সুযোগ আমার হয়েছে । এ সুবাধে ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের পারদরশীতা এবং খিদমাত 
সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা আছে। 


দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মাযহাব বিরোধী চক্রের টার্গেট ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ । 
আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে মাযহাব বিরোধীরা বিভিন্ন নামের ছদ্মাবরণে চটি 
পুস্তক প্রকাশ এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে বিষোধগার ছড়ায় । 
কতিপয় অলিক এবং অসংলগ্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে তারা বলতে চায় যে, ইলমে হাদীসে 
ইমাম আযমের বুৎপত্তি ছিলো না। তাই তার মাযহাব কিয়াস নির্ভর । 


মাযহাব বিরোধী চক্রের এসব উডট প্রচারণার জবাব যুগে যুগে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম 
দিয়ে এসেছেন । তবে এগুলো প্রায়ই আরবী এবং উর্দু ভাষায় রচিত । বাংলা ভাষাভাষী মানুষের 
মাঝে মাযহাব বিরোধী চক্রের ক্রমবর্ধমান প্রচারণা দেখে দীর্ঘ দিন থেকে মনে প্রাণে কামনা 
করতাম, যেনো বাংলা ভাষায় এরকম একটি তথ্য নির্ভর গ্রন্থ বাজারে আসে । যাতে করে এ 
ভাষার পাঠকের সম্মুখে মাযহাব বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। 

আলহামদুলিল্লাহ! আমার বড় ছেলে লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মোঃ 
আবদুল আউয়াল হেলাল'র যথেষ্ট পরিশ্রমের ফলে এ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর গ্রন্থখানা রচিত 
হয়েছে। বাংলাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্রের দ্বারা সৃষ্ট বহুমুখী ফিতনা এবং নৈরাজ্য প্রতিহত 
করার লক্ষ্যে এ বইখানা দ্রুত প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌছা দরকার বলে আমি মনে 
করি। দোয়া করি আল্লাহ্‌ পাক যেনো তার এ শ্রমকে কবুল করেন । আমীন। 


তারিখ: ২ নভেম্বর ২০১১ ২//৮ 


(মো. হবিবুর রহমান) 


বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক 
মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান সাহেবের 
অভিমত 


ইসলামী আইন শাস্ত্রের স্থপতি ইমাম আযম নূমান ইবনে সাবিত এক ক্ষণজন্মা মহামনীষী, এক 
বিস্ময়কর প্রতিভা । তার অসাধারণ পাক্তিত্য, প্রখর মেধা, অপূর্ব উডভাবনীশক্তি, 
প্রত্যুৎপন্নমতিতৃ, অকাট্য যুক্তি যেমন প্রবাদে পরিণত, তেমনি তার তাকোয়া-পরহেজগারী, 
ইবাদত বন্দেগী, ন্যায়নিষ্ঠা, অদম্য সাহসিকতা, ত্যাগ ও কুরবানীও বেনযীর-বেমিসাল। 
মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ-ইমামদের করেছে অভিভূত, বিস্ময় বিমুগ্ধ, আকৃষ্ট এবং পরিগণিত 
বাদুড়দের বুকের জ্বালা বাড়িয়ে এই প্রদীপ্ত ভাস্করের আলোক বিচ্ছরণ অব্যাহত রয়েছে 
যুগ-যুগ ধরে, সহমহিমায় । 


উলুমে কুরআন, উলুমে হাদীস, উলুমে কালাম, উলুমে ফিকহের উত্তাদগণের উস্তাদ ইমাম 
আযম আবু হানীফা নাকি হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন-নিন্দুক ও বিদ্বেষীদের এমন অপবাদ ও 
অপপ্রচারের জবাব দিয়ে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত বহু সম্মানিত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদ । 
তারা অগণিত অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন বিদ্বেষীদের অভিযোগের অসারতা । কিন্তু 
“চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী” । সে যুগ চলে গিয়ে এ যুগে এসেও তাদের ভাবশিষ্য কিছু 
অর্বাচীন অপপ্রচারে মেতে উঠেছে দুর্বিনীত ওুদ্ধত্যে, অমার্জনীয় ধৃষ্টতায়। কিন্তু চামচিকে, 
বাদুড় চোখ মুদে গালি পাড়তে থাকলেও প্রদীপ্ত সূর্যের আলোক-বিচ্ছুরণ ক্ষণিকের জন্য হয় না 
বাধাগ্রস্ত, কয়লার ময়লায় বিন্দুমাত্র স্লান হয় না হীরকের ওজ্ীল্য। 


মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- 
05 


সূর্য নিজেই তার অস্তিতের প্রমাণ-তবুও যদি চাও উদাহরণ, চেয়ে থাকো তার দিকে -ফিরিয়ে 
নিয়ো না দু'নয়ন। 


ইমাম আযম-সূর্ষের রশ্মি এতই প্রখর যে, তিনি নিজেই নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ । 
কিন্তু সেই দৃষ্টি নিয়ে তো তাকাতে হবে তার দিকে । ওরা যে চোখ থাকতেও অন্ধ । তবে যারা 
চক্ষুম্মান তারা দেখেছেন, ইমাম আযম অনন্য, অসাধারণ । এই মহামনীষীর জন্ম সেকালে 
কালাম, ন্যায়শান্ত্র, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য বিশারদদের পদচারণায় ধন্য এতিহাসিক 
কুফা নগরীর এক সন্ত্ান্ত পরিবারে, ৮০ হিজরীতে, খাইরুল কুরূনে । তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন 
বেশ কয়েকজন সম্মানিত আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের । তার দাদা 


জওতী (র.) ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'লা ওয়াজহাহুর একান্ত 
স্রেহ ধন্য প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব । বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী নুমান শিক্ষা গ্রহণ করেন 
প্রায় চার হাজার উস্তাদের কাছে। যাদের মধ্যে ছিলেন সর্বযুগের প্রখ্যাত বহু হাদীস বিশারদ, 
ফকীহ ও মুজতাহিদ । তার সাগরেদদের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক । যাদের মধ্যে রয়েছেন 
এমন সব বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, বায়হাকী (র.) প্রমুখ 
হাদীসের ইমামগণ ছিলেন যাদের সাগরেদদের সাগরেদ । 


ইমাম আবু হানীফা কেবল হাদীস বিশারদই ছিলেন না, প্রোথিতযশা মুহাদ্দিস আবু আবদুর 
রহমানের মতে, তিনি ছিলেন ইলমে হাদীসের শাহানশাহ। ২২ জন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ 
ঘটেছে। ৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস রেওয়ায়াত 
করেছেন সুত্র পরম্পরায় খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ খোলাফায়ে 
রাশেদুনের সব ক'জন সম্মানিত খলীফা থেকে । হযরত আবু হুরাইরা, উম্মুল মুমিনীন হযরত 
ইবনে কাব, যায়দ ইবনে সাবিত, মুয়ায ইবনে জাবাল রিদওয়ানুল্লাহি তালা আলাইহিম 
আজমাঈন প্রমুখ শ্রেষ্ঠতম আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে । তিনি হজ্জ 
ও যিয়ারত করেছেন ৫০ বার এবং এ উপলক্ষে হাদীসের উৎস ভূমি মক্কা মুয়া্জমা এবং মদীনা 
মুনাওয়ারায় কাটিয়েছেন জীবনের এক বিরাট সময়। তীর মুসনাদ (হাদীস সংকলন)-এর 
সংখ্যা ২০টিরও অধিক । তার বর্ণিত সুলাছি (মাত্র তিন রাবী সুত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত) হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৭শ* ৷ ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম 
আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হাফিযে হাদীস-অর্থ্যাৎ এক লাখেরও বেশি হাদীস সনদসহ 
তার মুখস্ত ছিল। বন্তত, ইমাম আযম (রহ.)-এর নিকট ছিল লাখ লাখ হাদীসের বিশাল 
ভাগ্তার। সেই ভাণ্ডার মন্থন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে সে যুগের 
শ্রেষ্ঠতম ইসলামী মনীষীদের সহায়তায় ইমাম আযম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিধিবন্ধ ইসলামী 
আইনের সুরম্য প্রাসাদ-ফিকহে হানাফী । 


কিতাবুস সিয়ানার মতে, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা ১২ 
লাখ ৯০ হাজারেরও অধিক । এ সকল মাসআলার মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীস। প্রখ্যাত মনীষী 
ইসরাইল বলেন, নুমান এমন এক ব্যক্তি যিনি ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের হাফিয 
ছিলেন । ফলকথা, কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে তিনি এমন আইনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা 
যে কোন যুগের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম, যে কোন সমস্যার সমাধানের 
উপযোগী । এই কালোত্রীর্ণ ফিকহের আবেদন কোন কালেই ফুরাবে না। তুকী উসমানী 
খিলাফত, ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যসহ বিভিন্ন ইসলামী দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগণিত 
হয়েছিল ফিকহে হানাফী এবং আজও এ ফিকহের অনুসারী বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি 
মুসলমান । “ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানতেন না' বিদ্বেষীদের এরূপ অপপ্রচার অতীতেও 
যেমন এই কোহেনুরের দ্যোতি স্নান করতে পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না। তবুও মোকাবেলা 
করতে হয় হঠধর্মী- নিন্দুকদের ধৃষ্টতার। এ লক্ষ্যেই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, গবেষক, পরম 
স্লেহভাজন মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল*র এই প্রশংশনীয় উদ্যোগ । তার গভীর 


অনুসন্ধিৎসা অক্লান্ত গবেষণার ফসল এই “ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইলমে হাদীস' শীর্ষক 
গ্রন্থ। এ এক অমূল্য অভিসন্দর্ভ। তিনি আবেগযুক্ত হয়ে, গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে, 
নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তন্টে সমৃদ্ধ করেছেন অভিসন্দর্ভটি । প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আযম 
কেবল ইলমে ফিকহেরই ইমাম নন, ইলমে হাদীসেরও ইমামুল আইম্মা। ইদানিং যে সকল 
করছে এ গ্রন্থ হবে তাদের ওদ্ধত্ের দাতভাঙ্গা জবাব । এ যুগের অন্যান্য হানাফী গবেষক ও 
লেখকদেরও এ খিদমতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ পাক 
লেখককে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আরো এ ধরনের 
লিখনী খিদমাত আজ্জাম দেয়ার তওফীক এনায়েত করুন । 


তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১১ রর 


(রূহুল আমীন খান) 


সূচি 


27-55-2648 


//////// ৬০২৮৬৮৮৮৬৮৮ ৮2 
ঠে//২ ০৩ তা লে 2নি:০০০/4/ ৮০9 


২৪. 


২৫, 


২৬. 


২৭. 


জন্ম ও শাহাদত 

কুনিয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন 

কুফা নগরীর ইলমী অবস্থান 

ইল্ম অন্বেষায় ইমাম আযম 

সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ 

ইমাম আযমের যুগে জীবিত সাহাবীগণের ইন্তিকাল সন 
সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা 

একটি সন্দেহের অপনোদন 

ইমাম আযমের উত্তাদ সংখ্যা 


. ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যা 

. ইমাম আযমের ক'জন খ্যাতিমান ছাত্র 

. ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা 

. ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ 

. ইমাম আযমের ২৯টি মুসনাদ ও এর সংকলকগণ 
. মুসনাদে আবু হানীফার ব্যাখ্যাপ্রন্থ 

. মুসনাদে আবু হানীফার অনুবাদ 

. ছুলাছিয়াতুল বুখারী ও ইমাম আযম 

. ইমাম আযম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য 

. ইমাম আযমের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ ও জবাব 
. পরিশিষ্ট-ক 


ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ 
পরিশিষ্ট-খ 

ইমাম আযমের ব্যবহৃত জামা 
পরিশিষ্ট-গ 

ইমাম আযমের রওজার ছবি 

পরিশিষ্ট-ঘ 

ইমাম আযমের সাথে লেখকের সনদসূত্র 
গ্রন্থপঞ্জি 


১২২ 


১২৪ 


১২৫ 


১২৬ 
১২৯ 


টিটি 
জন্ম ও শাহাদাত 

ইসলামের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জীল নাম ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাহুল্লাহ । 
প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তার জন্ম ৮০ হিজরী সালে । তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইমাম আযম 
রাহিমাহুল্লাহ'র জন্ম সন সম্পর্কিত দুর্বল মতকেও আলোচনায় স্থান দিয়েছেন। ইমাম ইবন 
হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী), ইমাম আবু কাসিম সামনানী (ওফাত ৪৯৯ হিজরী), ইমাম 
সামআনী (ওফাত ৫৬২ হিজরী) প্রমুখ ৭০ হিজরী সালে ইমাম আযমের জন্ম বলে উল্লেখ 
করেছেন । ইমাম মুযাহিম বিন যাওয়াদ, ইমাম ইবন খাল্লিকান (ওফাত ৬৮১ হিজরী), ইমাম 
ইবন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) প্রমুখ ৬১ হিজরী সালকেই ইমাম আযমের জন্ম 
সন বলে সাব্যস্থ করেছেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) সহ অনেকেই 
ইমাম আযমের জন্ম সন বিষয়ে আলোচনায় উল্লিখিত তিন মতের পাশাপাশি ৬৩ হিজরী বলেও 
একটি মত উল্লেখ করেছেন। 


আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) ৭০ 
হিজরী সালকে ইমাম আযমের জন্ম সন হিসেবে সাব্যস্থ করেছেন। ইমাম আযমের জন্ম সন 
তা'নিবূল খাতীব এবং শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী এরণীত ইমাম আবু 
হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১ম খণ্ড দেখা যেতে পারে। 


ইমাম আযমের দাদা যুতী অথবা যুতা কুফার অধিবাসী ছিলেন । চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী 
বাল্যকাল থেকেই সায়িদুনা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্রেহধন্য ছিলেন । 

১৫০ হিজরীতে ইমাম আযম বাগদাদে ইন্তিকাল করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই । লক্ষণীয় 
যে, ইমাম আযমের সীরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, কারাগারের ভেতর 
তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়াতেই ১৫০ হিজরীর ১৪ শাবান 
দিবাগত রাতে 'শেবে বরাতে) তিনি শাহাদত বরণ করেন । বাগদাদেই তাকে দাফন করা হয়। 
পরবতীতে এই কবরস্থান মাকবারা আধ্যামিয়া নামে খ্যাতি লাভ করে। 


কুনিয়াত সম্পর্কিত ভ্রান্তি নিরসন 
ইমাম আযমের নাম নু'মান। তীর কুনিয়াত (উপনাম) হচ্ছে আবু হানীফা । হানীফা আরবী 
শব্দটি হানীফ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ । আবু হানীফা অর্থ হচ্ছে হানীফার পিতা । ইমাম আযমের এ 
কুনিয়াত নিয়ে অনেক ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো জীবনী গ্রন্থে কোন ধরণের 
রেফারেন্স ছাড়াই বলা হয়েছে, ইমাম আযমের একজন মেয়ের নাম ছিলো হানীফা, একারণেই 
তার কুনিয়াত হয়েছে আবু হানীফা । এমনকি অনেক বক্তা ইমাম আযমের মেয়ে হানীফাকে 


১৪ 


নিয়ে অনেক রসালো কাহিনী পরিবেশন পূর্বক বাজিমাত করেন । মূলতঃ ইমাম আযমের 
সীরাত এবং মানাকিব বিষয়ে রচিত (পূর্ববর্তী ও বর্তমান) প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থে একমাত্র ইমাম 
হাম্মাদ ছাড়া তার কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ নেই। ইমাম ইবন 
হাজার মাক্ী স্বীয় আল খাইরাতুল হিসান গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে বলেছেন- 


১১৬৮ ৪ ওঠ 33১5১ এ৪৭ ঞএ 
অর্থ্যাৎ কেবল হাম্মাদ ছাড়া তার অন্য কোন ছেলে কিংবা মেয়ে সন্তান ছিলেন বলে জানা 
যায়না । 
শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন- 
/2066814514-১৫ 6০647৮৮25া 

11410, ১০: 


অর্থ্যাৎ কোন ছাহেবজাদীর কারণে তার এ কুনিয়াত হয়নি । কেননা হাম্মাদ ছাড়া তার কোনো 
ছেলে বা মেয়ে সন্তান ছিলেনই না। 

ইমাম আযমের কুনিয়াত আবু হানীফা হওয়ার বিভিন্ন কারণ কিতাবাদিতে উল্লিখিত হয়েছে। 
সব মিলিয়ে একথা বুঝা যায় যে, ইমাম আযম নিজের জন্য এ কুনিয়াত নিজেই ঠিক 
করেছিলেন । এই কুনিয়াত বিষয়ে বিশ্রেষনমূলক আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে আছে। প্রয়োজনে 
সেগুলো দেখা যেতে পারে । 


কুফা নগরীর ইলমী অবস্থান 


দ্বিতীয় খলিফা সায়্যিদুনা উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নির্দেশে ইরাক বিজয়ী সায়্যিদুনা 
সা'দ বিন আবি ওয়া্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭ হিজরী সালে কুফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। 
বসতের জন্য নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা হলে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ এখানে বসতি স্থাপন করেন। 
তখনকার মুসলমানগণ মর্যাদার দিক থেকে হয়তোবা সাহাবী অথবা তাবিঈ ছিলেন । এতিহাসিক 
বর্ণনা মতে পনেরো শত সাহাবী কৃফায় বসত গড়ে তোলেন । এই বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মধ্যে 
৭০ জন ছিলেন বদরী এবং ৩০০ জন ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী । 
তাবাকাতে ইবন সা'দ এর বরাতে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- 


019) জ শত ০০ 2৩ ০১৩3 ১০৭ 0৯1 ০০ ০১০৩৫ ০৪1 ৪ ৪। 
অর্থ্যাৎ-কৃফা এমন নগরী- যেখানে ৭০ জন বদরী সাহাবী এবং ৩০০ জন বাইয়াতে রিদওয়ানে 
অংশগ্রহণকারী সাহাবী বসবাস করতেন । 


হিসেবে প্রেরণ করেন ফাকিহুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
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১৫ 


আনহুকে। তিনি সায়্যিদুনা উসমান যিননূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতকাল পর্যন্ত কৃফায় 
কিরামের মধ্যে সায়্যিদুনা ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ছিলো 
প্রশ্নাতীত। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবাগণের একজন ছিলেন। হাদীস শরীফের গ্রন্থাদিতে 
মানাকিবে সাহাবা অধ্যায়ে হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্ধাদা নির্দেশক বহু 
সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্ধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ স্বরূপ নিম্রে প্রদত্ত হলো । 
হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 


1০৬ ঠ1 01 0৫) ০95৩ ০৭ ৬০৯০৪ ১০৬৮৮ ০) ৬০১৬ ৬ ৬৯১ 
অর্থ্যাৎ- আমার উম্মতের জন্য আমি সে বিষয়টিতে সম্মত রয়েছি যে বিষয়ে ইবনু উম্মে আবদ 
(ইবন মাসউদ) সম্মত রয়েছে। আর সে বিষয়টি আমি আমার উম্মতের জন্য অপছন্দ করি যা 
ইবন মাসউদ অপছন্দ করে। 


সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (তার কুনিয়াত ছিলো ইবন উম্মে আব্দ) কৃফার ঘরে ঘরে 
44010 এবং 401০ $৯১০৩৪  (কোরআন-হাদীসের) এর বাণী পৌঁছে দিয়ে ছিলেন। 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর অব্যাহত চেষ্টার বদৌলতে কুফায় ইলমের চর্চা যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলো 
তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্যে । 

মনোনীত করেন । ৩৬ হিজরীর ১২ রজব তিনি কৃফায় চলে আসন । সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন 
ব্যাপক চর্চা দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন- 

1.৮ 22১2] ১০৯০৩ 4৬ ০৩ 21 ০ 401 ৮৮১ 
অর্থ্যাৎ- আল্লাহ ইবন উম্মে আবদকে (ইবন মাসউদ) রহম করুন| তিনি তো এ জনবসতীকে 
ইলমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন । 
পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ ও হযরত আলী ইবন আবি 
তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শিষ্য-অনুশিব্যদের দ্বারা কৃফায় ইলমের যে ব্যাপক চর্চা হয়েছে 
তেমনটি অন্য কোথাও হয়নি। ইমাম ইমাম আফফান বিন মুসলিম (ওফাত ২২০হিজরী) 
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস সংগ্রহের জন্য বাসরা থেকে কৃফায় আসেন । তিনি বলেন- 
৮০৩৩ ৬২০৩ ০৫। 2০ শর্ত 01 05)19 5 ০৫91 401 ৪৩ 2৪3৭1 ০৪ 

৮. ৬০২০৩ ৮৫] ১ ১৬ সত 
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১৬ 


অর্থ্যাৎআমি কুফায় গিয়ে চার মাস অবস্থান করি। এ সময়ের মধ্যে চাইলে এক লক্ষ হাদীস 
লিখতে পারতাম । তবে আমি মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিখেছি। 


আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 
হাদীস সংগ্রহের জন্য তার সফর সম্পর্কে বলেন- 
৩০৯৪19--1 2431 501 019 02 500৭13536০৭ ভা ০০৩১ 
৮০১1১৯৮1928 9৩1 1 ৩১ লে ভাসা কোপা মত ১৮০0০ 
|. 0০৯০৯ 
অর্থ্যাৎআমি (হাদীস সংগ্রহের জন্য) শাম (সিরিয়া), মিসর ও জাযিরা (আলজিরিয়া) গিয়েছি 
দুই বার। বাসরায় গিয়েছি চার বার। হিজাযে (মক্কা ও মদীনা শরীফ) ছয় বছর অবস্থান 
করেছি। আর কুফা ও বাগদাদের মুহাদ্দিসীনের কাছে কতবার যে গিয়েছি তা ধারণাই করতে 
পারি না। 
ইমাম আফফান বিন মুসলিম এবং ইমাম বুখারীর এ দু* উক্তি থেকে কুফায় হাদীসের ব্যাপক 
চর্চা এবং সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইলমে হাদীসের এই সুবিশাল 
মারকাষে ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত রাহিমাহুল্লাহ আনহু জন্মগ্রহণ করেন। 
এখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। এখানেই তার ইলম অর্জনের সূচনা । 


ইল্ম অন্বেষায় ইমাম আযম 


কুফা 

কৃফা নগরীর ইল্মী বৈশিষ্ট্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । পনেরো'শ সাহাবীর আবাসস্থল হিসেবে 
কুফা এমনিতেই সে যুগে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকায হিসেবে চিহিত ছিলো । সর্বোপরি 
ফকীহুল উম্মাহ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইলমে নববীর দরজা 
সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাগরিদগণের চেষ্টায় কুফার প্রতিটি ঘরে তখন ইলমে 
হাদীসের চর্চা অব্যাহত ছিলো । তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ হাজার হাজার মুহাদ্দিস হাদীসে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত ও দিরায়াত নিয়ে মশগুল ছিলেন কুফায়। হাদীস 
সংগ্রহকারী মুহান্দিসীন পতঙ্গের ন্যায় তখন কুফা অভিমুখে ধাবিত। এই কুফায় বড় হয়ে ওঠেন 
ইমাম আযম । এখানেই তিনি ইলম হাসিল করেন। ইমাম আবূ হানীফা যে ইল্মে হাদীসের 
পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন এর সাক্ষ্য মেলে তার সমসাময়িক হাফিযে হাদীস ইমাম হাসান বিন 
সালেহ (ওফাত ১৬৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তিতে | তিনি বলেন- 


12১৬ 053 .23341 ১14489285৩1 ০৯1 ৬২০০ ১১৬ এপ ১০৮ 
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অর্থ্যাৎ আবু হানীফা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহর পরিজ্ঞাত আলিম ছিলেন । তার শহরের 
বাসিন্দা মুহাদ্দিসগণের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ আমল 
সম্পর্কিত যে হাদীস পৌছেছে তিনি তার হাফিয ছিলেন। 


হারামাইন শরীফাইন 
এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, হারামাইন শরীফাইন সব সময়ই ইলমে হাদীসের প্রাণ 
কেন্দ্র ছিলো । বিশেষ করে আকাবির সাহাবার আবাসস্থল মদীনা শরীফ হাদীসে নববীর উত্স 
ভূমি। কুফার মুহাদ্দিসীনের কাছ থেকে ইলমে হাদীস সংগ্রহের পর ইমাম আযম পাকভূমি 
হিজাযের দিকে মনযোগী হন । মক্কা ও মদীনা শরীফের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ 
থেকে তিনি ইলমে হাদীস সংগ্রহ করেন । মক্কা ও মদীনা শরীফে ইমাম আযমের অবস্থান ও 
ইলমে হাদীস শিক্ষা ব্যাপারে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো । 
৯৬ হিজরী সালে ইমাম আযম স্বীয় পিতা হযরত ছাবিত'র সাথে প্রথম হজ্জ আদায় করেন। 
০ উপল তা 019 উপ) পপ এপ ও ৬৩ তি এপি শত ০০৪৪ 
: ৪১ ৭ -৯০৮৪ ৮৮ ০ ৮০। এপি] ১ ৮8৮৪ 
৬০ 481 ০5৮১ আত ৬এ৪৪]। ৪3৯ ০ 401১৮ শ৩ ১০ ০৬৪৩৮ 
4৩৬ 4401 ৬০ 4০ এ 9৮১ ৬০ ০521 ০০ ১০০০১ ৮১০৪ আপ ৭০৭ 
পিসি এপ ০০ 43999 দই এত ৬5 এএ। ০0১ ও) এ ০০:৮3 
অর্থ্যাৎ" ৮০ হিজরী সনে আমি জন্গ্রহণ করি । ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ্জ আদায় 
করি । তখন আমি ষোল বছর বয়সের যুবক ছিলাম । যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করি তখন 
সেখানে একটি বড় মজলিস দেখে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মজলিস কার? তিনি 
বললেন- এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জায 
যুবাইদীর মজলিস। আমি এগিয়ে গেলাম । শুনলাম তিনি বলছেন, “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে 
তার সকল দুশ্চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আর তিনি তাকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যা সে 
ধারণাই করতে পারবেনা । 
৯৬ হিজরী থেকে শুরু করে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ইমাম আযম প্রতি বছরই হজ্জ করেছেন । ইমাম 
[2৮০৮ পপি) পেশ ৪৬৩ এ০। ৮১০৬ 50৮ 
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১৮ 


অর্থ্যাৎ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পঞ্গান্ন বার হজ্জ করেছেন । 


এই পঞ্চানন বার হজ্জ পালনকালীন অবস্থান (প্রতিবার) কমপক্ষে একমাস করে ধরলে সাড়ে 
চার বছর হচ্ছে। এছাড়া বনু উমাইয়া শাসকগণের অত্যাচারী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ১৩০ 
হিজরী সালে ইমাম আযম হিজায চলে যান। আব্বাসী দ্বিতীয় খলিফা আবু জা*ফর আবদুল্লাহ 
বিন মানসুর'র খিলাফত কালে ১৩৬ হিজরীর শেষ দিকে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হজ্জ 
পালনোপলক্ষে সাড়ে চার বছর এবং রাজনৈতিক কারণে ছয় বছর, মোট সাড়ে দশ বছর ইমাম 
আযম মক্কা ও মদীনা শরীফ অবস্থান করেন । এই অবস্থানকালীন সময়ে মক্কা শরীফে ইমাম 
আতা বিন আবী রিবাহ এবং মদীনা শরীফে ইমাম জা"ফর সাদিকসহ হিজাযের এমন কোন 
মুহাদ্দিস ছিলেন না যার কাছ থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেননি । 


বাসরা 


কৃফা এবং হারামাইনের পর বাসরা হচ্ছে ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সায়্যিদুনা আনাস বিন 
মালিক, সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইনসহ ৩২ জন সাহাবীর (ইমাম হাকীমের তাহকীক 
মুতাবিক) আবাসস্থল ছিলো বাসরা । তাবিঈ মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে ইমাম হাসান বাসারী 
এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরীন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাসরায় ইলমে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিলো । 
ইমাম আযম বিশ বারেরও অধিক বাসরায় গিয়ে ইলম হাসিল করেন । ইমাম ইয়াহইয়া বিন 
শাইবান বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন- 

1. ১8519 0192- িঠাঁও ০:5০ ০: 2 ৪০] ৬৭৩১ 
অর্থ্যাৎ আমি ২০ এরও অধিকবার বাসরায় গিয়েছি। সেসব সফরে (কোন কোন সময়) কম 
বেশি এক বছর অবস্থান করেছি। 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা 
রাহিমাহুল্লাহ কেবল ইলমে ফিক্হই নয় বরং ইলমে হাদীসেও শ্রেষ্ঠ ইমামগণের ইমাম । ইমাম 
যাহাবী যতার্থই তীকে হাফিযে হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করছেন । ইলমে হাদীসের শ্রেষ্ঠ মারকাষ 
কুফা, মক্কা-মদীনা শরীফ এবং বাসরার মুহাদ্দিসগণের একনিষ্ঠ শাগরিদ ইমাম আযমের কাছে 
যে হাদীসের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলো তা সহজেই অনুমেয় । 


সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ 

ইমাম আযম যে একজন তাবিঈ ছিলেন এতে কারো দ্বিমত নেই । রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদিম সায়্যিদ্ুনা আনাস বিন মালিক (ওফাত ৯৫ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর সাথে তীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে সবাই একমত । ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী সিয়ারু 

আ'লামিন নুবালা গ্রন্থের বরাতে ইমাম আযমের এই উক্তি উদ্ধাত করেছেন, তিনি বলেন- 
15৯৮০) শপ 06 91)1১5 ৮৩৬ ০1 ০1 ৬) 
৮2৪1০) এ৪৮৮-০৪১৯৮৩। দি ৫8 0-8৮৮]0575 ভউ ফা) ১১0-৬৯৮2১৮৪1-0০81-) 

০/:) _ ৬৪০৮] ৯ ২১] ৮৬ ২৪৪০ 21 তত _ ১১ ০৯৬ এস এ৬৪ 1৮৯] শি তট 007৮৬ 
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অর্থ্যাৎ- আমি আনাস বিন মালিককে বহুবার দেখেছি, তিনি লাল খেযাব ব্যবহার করতেন। 
আযমের সাক্ষাৎ বিষয়ে একমত্য পোষনকারীগণের নামের তালিকা দিয়েছেন । তিনি বলেন- 


৮৬ 0115 ভে ৮০ 915 5459)1১৩। 9 ০৩০ 02 ৮। 23271 0৮3 
৮3০৬০৭৪০। ৬৯১৪৪ ৬৯৮৭1) 2৪১51 0119 ৮৭০৮5015 ০0 
০৭1 02919৬৬01559501 ০4৮71 ০85১৭৮01০% 
০০৫19 ০৯৮ 15 ৬৮১০305010৮ 3৬701 0503 
৮১১০৯) ৬৪০ ১৮৮ 929 2৬৮ঠ3 ০৬৪৯৬০। 
টির ররর রজার 
পোষণকারীগণ হলেন- ইবন সাদ, দারাকুতনী, আবু নাঈম ইস্পাহানী, ইবন আবদুল বার, 
ফাদলুল্লাহ্‌ তুরবুসতী, নাকবী, ইয়াআফী, যাহাবী, যাইনুল ইরাকী, ওয়ালি আল ইরাকী, ইবনুল 
ওয়ামীর, বদরুদ্দীন আইনী, ইবন হাজার আসকালানী, শিহাব আল কুসতুল্লানী, সুযুতী, ইবন 
হাজার মাক্কী রাহিমাহুমুল্লাহ্‌ প্রমুখ । 
কি না তানিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান । নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো । 
ইমাম জালালুদ্দিন সুযৃতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) স্বীয় তাবয়ীদুস সাহীফা গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন- 
০৪০৪৯। ৪০৮5]। ১০ এপি 02 ৮29৫1 সিল 2৮ 6৮১1০ ০৪ 
9108 রর 4৫9 5১ 24৮201 0৮ 2৪৮০ 5 6৩১ ০19১৬ গ0দ ভ৪০ল। 
০৩1 ৯ তি লিও ৬ 4৩ পি এএ। এ ১০১ শ৬পত ০০ এক 
১৮৮০: 05০9 401৭৮ ০1 91৮3 4০৮00 ০০৯ 02 এএ। ১ তত ০৪ 
1.৮ 4৩। ৬৯০১ ১০৮০ অন ২৬) ৪০ 02 80193 
অর্থ্যাৎ" ইমাম আবু মা'শার আবদুল কারীম বিন আবদুস সামাদ তাবারী আল মুকাররী শাফিঈ 
ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের বিষয়ে স্বতন্ত্র 
পুস্তক রচনা করেছেন। সে পুস্তকে বর্ণিত আছে- আবু হানীফা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সাতজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তারা হলেন-১. আনাস 
বিন মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন জায যুবাইদী ৩. জাবির বিন আবদুল্লাহ ৪. মা*কাল বিন ইয়াসার 
৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. আয়াশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম । 
এ) শর] লিও 7০851১0 তে) 
এ 0০: ৪২০৯ 1৮81 আত ও ৮২০৮০]| ০৩ _ ৩৮৪৭ ৫৩ তা 
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এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, উল্লিখিত উদ্ধাতিতে ইমাম আবু হানীফার ভাষ্যমতে- তিনি সাতজন 
সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছন। অথচ ছয়জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সংগ্রহে 
থাকা তাবয়ীদুস সাহীফা'র বৈরুতী ছাপা এবং করাচীর ছাপা উভয়টিতেই একইভাবে উল্লেখ 
রয়েছে। তবে করাচীর কপিটি মুফতি আশিক এলাহীর টীকা সম্বলিত। মুফতি সাহেব তার 
টীকায় বলেছেন- 
3195১ 0৬০০1 0০ 5৯3 ০4১০৫5৭৮৫১০) ২ ও) 3 এ 
4401 ০ 5০) ৬৮৮1 টা জাত শকহ 205 ভেঞউ এ] ৮১৬ শ01 
৩ 4৪০14) ০৪৮ ৮593 ৮৮ ৮১ ৬৪৮ ৭৮০9৯৬৭01৪৮ 
৮৩১৬৬ ৬২১৬১ ০ ৪৮০ পে 3৯ ৪ 015 ০৬ তো ০4440 ০৮ 
1. 195 ৮1 4০1 
অর্থ্যাৎ একইভাবে হায়দারাবাদী কপি এবং দেওবন্দী কপিতে রয়েছে । এটি একটি সমস্যা, 
করেছি। অথচ সংখ্যা গণনা হচ্ছে ছয়জন, সপ্তম জনকে বাদ দেয়া হয়েছে । খুব সম্ভব কাতিব 
(কপি করার সময় ভুল বশতঃ) ওয়াছিলা ইবনুল আসকা'র পর আবদুল্লাহ বিন উনাইসের নাম 
ছেড়ে দিয়েছেন। যা পরবতীতে (আবু হানীফা কর্তৃক) বর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে 
প্রকাশিত । আল্লাহপাকই বিষয়টি ভালো জানেন। 
ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ 
(ওফাত ৯৪২ হিঃ), মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী হানাফী (ওফাত ১৩০৫ হিঃ) প্রমুখ 
উল্লেখ করেছেন- 
২5১১1০০৮৮৬৩ ৬১৩০০০০৮০১০] ঞ ০19৮115৯5১3 
১০৫1 ০০ ০০০ হত 29543 ৮৯ জপ] ০০ ৪ এ ৬ 9০) 
5১৬ 54১০০ ০৩ এও ডে ভ1 02 411 ১৩৮ 2০৮৭ ০ ১০%৮৫23 
০৩০০ ০৫1 ১331-4০431 ০ 2০০ ০৩3 শশিত 0 ০৩1০৪ 5০৮০৮003 
০০০০০ 24৮৫0। ওঠ ০৭৩ ১৪৮ 0৬ 9 ০৮০ ৪1) এর 01 42 ০6১০৪ 
1,০৮1 ১১৩ 
অর্থ্যাৎ- ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 
কাছে এ প্রশ্ন ইমাম আযম তাবিঈ কিনা) উত্থাপিত হলে জবাবে তিনি বলেন- ইমাম আবু 
হানীফা সাহাবাগণের একটি জামাতের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। কেননা তিনি ৮০ হিজরীতে 
কুফায় জন্যগ্রহণ করেন, সেখানে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা তখনো জীবিত ছিলেন। 
সর্বজনগ্রাহ্য মতানুযায়ী তিনি এর পরবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন । বাসরায় তখনো জীবিত 
০০: হস] এট ৪ ওক 2001 এডা। ৬০৬ ৪৮০ 
শ5 ০০:2০ 10৮) ৪0 ও ৮৪৫০, ০] 03 - ৪৮৮৭1 ৮8] তা 
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ছিলেন সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। হিজরী ৯০ সাল কিংবা তারও পরে 
তিনি ইন্তিকাল করেছেন । ইবন সা'দ অবিতর্কিত সনদে বর্ণনা করেছেন- ইমাম আবু হানীফা 
আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। এ দু'জন ছাড়াও আরো কয়েকজন 
সাহাবী অন্যান্য শহরে তখনো জীবিত ছিলেন। 
ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতীর তাদরীবুর রাওয়ী গ্রন্থের বরাতে 
উল্লেখ করেছেন- 
০ ০০ ০ ৯3113 41 230 ও (১৬ এ) ১০৮ ০: আ৯5) 
০০ ০2 401 ০3-১০০ 02 ০৫০১ ভিড ঠা 024 ত৯০ ০০ 
২১৮ ০13০৪ 
অর্থ্যাৎ- ইবন হাজার (আসকালানী) স্বীয় ফাতাওয়ায় এ মতই ব্যক্ত করেছেন যে, আবু হানীফা 
হযরত আনাস ছাড়া আরো চারজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন । তারা হলেন- আবদুল্লাহ বিন আবি 
আউফা, সাহাল বিন সা'আদ, আবদুল্লাহ বিন উনাইস এবং আমর বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম । 
ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শীফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) উল্লেখ করেছেন- 
2১০1 | 01 40০5 ০। ৮৫৮০০০ ০০ ৪০৮ ৮৪৪১ 6৬১। ৮5১১ 
1. 14221 919 ০৩০০ ০৭1 
পরের ররর 
আনাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা, হযরত সাহাল বিন সা'আদ এবং হযরত আবৃত 
তোফায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ । 
ফিকহে হানাফীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দুররুল মুখতার এর ভূমিকায় আল্লামা আলাউদ্দীন 


5 1. ০২০ ১৯০ ০৮৩৩ ৫১15 


অর্থ্যাৎ্-বয়সানুযায়ী হিসেব করলে আবু হানীফা বিশজনের মত সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। 
হাদীয়ে বাংলা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাহেবজাদা বনুগ্রন্থ 
প্রণেতা আল্লামা হাফিয আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (ওফাত ১৩৩৩ হিজরী) আটজন সাহাবী 
এবং একজন সাহাবিয়্যার সাথে ইমাম আযমের দেখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।£ 
শায়খ মু'মিন বিন হাসান বলেন- 


০1401 ৪3 ৮৩০ ০2 ০ ৮৯১ ৬০৭2 ০০ হি ৪ 451 ৬৯১ ৪3১13 
ট। 01901995991 1 ০ 481 ০৩৪ পে 04001 93 ৪) টা ০১৬০। 
৩.৯১৩ 40| ১৩৪ 021৮ 4519১1 ৪9 ১৮ 01 423 ৪০ 
০৭ ০০০: ০৮১০৬৯] ৩৭ ৪ এ তাও ঘা 2৪০৬৭] পি পিপি ০৯৮০ ৯৪০01-) 


০০ :০৩০৭]। ২০০ 91৮8) 1০8 ০০ ও ৩৮] ০০০৯] ৮ ৮৯০ ০৯ 
$:) -)৮০৮৯1)১ 2০১৩৭ - ৩৪৫ ০৪৭।৪১৬ ৮৯০] তা 

£ 

০ 





২7) 0৮ 2 2০ 9170) 1 শক ওউ ২৯0 ১১181 7595 ৩৪৯ 4381 ১৩৪ ৮৪৬৭] ই , 
৭ ৫০ :১০৮৯| 590) ৩ 0] ৪০ ও৪0৮3195-0 »৩% ০৮ টি, 


২২ 


অর্থ্যাৎ-ছয় জন সাহাবীর সাথে তার নিশ্চিত সাক্ষাৎ হয়েছে। তারা হলেন- ১. আনাস বিন 
মালিক ২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায ৩. আবদুল্লাহ বিন উনাইস ৪. আবদুল্লাহ বিন আবি 
আউফা ৫. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা ৬. মা*কাল বিন ইয়াসার । আর যাবির বিন আবদুল্লাহর 
সাথে তার সাক্ষাৎ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান । 
মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) উল্লেখ করেছেন- 
৯9 ০৩৬ ৮৬০৭০ ০০ (৩৯ ৫5 ১১ ০৮ গা ০০০ ০৬ ০৪ ৮ 
০২০৮৭৭১৮০৪১ ০ ০24৬৮ ০২ ০৩৮ 2১৬৩০ ০৪ ৩০৫ ০ 
2০০০৩ ০০৩ ০৮ ১৭০৭ ১৪০ ০8 জতত৭15 4৪ ৮০৬০। ৬৯১ ০৮৮) 
০১151 ০১৬০৪ ০ ০৪০০০৩৪০৬০৭ ০০৮ 08 ০৫৫৮০2৮৮1০০ ৪১৪৬] 
০৩ 2৪2 ও ০% 41 এও ও চি এপ লাস ৪ 3১৬3 ৮৯ 
০০৯৮০ ৩1 085 ০ ০০১৬০। ০4001 এও এজ ০4901 এও «পি 0 ৮৩ 
০১৬৪ -৯০। ০৬ ০ ৪9 ০০১৬০ 5৯ ০১ -০১৮। ০401 ০9 
০১১9 )৮৮৯। ৪ )2)1 ০৮)৩৮ ০9৯৪98৯1০29 ৮3০০2010103 
০৬০০ 01543 শে 2৪ ৯৮৯০3 ০০৮৮৮ 0% 3 পাও) ০1 মিল 
1.৫ ৭401 ৩০১ ৪০1 02500193০০1 ০2 ৪৩৩৪ ০ 
অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন-অনেক উলামার মতে বয়সানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবীর 
সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তারা হলেন- ১. আনাস বিন মালিক আনসারী ২. সা'আদ বিন সাহাল বিন 
হুনাইফ আনসারী ৩. বুসর বিন আরতাত আল কুরাশী আমিরী ৪. সায়ীব বিন ইয়াীদ আল 
কিন্দী (মদীনা শরীফে ওফাত প্রাপ্ত শেষ সাহাবী) ৫. সাহাল বিন সা'আদ সায়িদী ৬. সাদী বিন 
আজলান আবু উমামা বাহিলী ৭. তারিক বিন শিহাব বাজিলী আল কুফী ৮. আবদুল্লাহ বিন 
আবি আউফা ৯. আবদুল্লাহ বিন বুসর ১০. আবদুল্লাহ বিন ছা'লাবা ১১. আবদুল্লাহ বিন হারিছ 
বিন নওফাল ১২. আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায আবুল হারিছ ১৩. উতবা বিন আবদুস 
সালামী ১৪. আমির বিন ওয়াসিলা আবৃত তুফাইল ১৫. আমর বিন আবি সালমা ১৬. আমর 
বিন হারিছ কুরাশী আল মাখযুমী ১৭. কুবাইসা বিন যুওয়াইব ১৮. মালিক বিন হুওয়াইরিছ ১৯. 
মাহমুদ বিন লাবীদ ২০. মিকদাম বিন মাপদিকারিব ২১. মালিক বিন আউস ২২. ওয়াছিলা 
ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহুম । 
শায়খ আবদুল আযীয ইয়াহইয়া সাদী বলেন- 
9০০৭ পা এও এন এ 2৬৮০। ৮০) 9১1 1৬৬ ৪] 92 5এ৪ 
9০৪ 0৬ 2৩৮০ ৪ ১৫০০ (৮1 ০১270 ভি 701 ৮১০৭৭ 
1.১ ১205 চলি ঞ 2০ ০০) তো পরত 22 ৬ 


৭:০০ 11531 ০৮ ও 1021 উপন্য ০৬৮ ০৯ ১৬৯ ৯১৬০) 
০৫ ০৮: ০১১০০০ ওঠ ০৮০) ৬৪০ ৯18৪১] ত4 ৩০০৮৮] ৬ ১)৭1 ২৬৮ শত 
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অর্থ্যাৎ- এ বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবু হানীফা) সাহাবায়ে কিরামের যুগ 
পেয়েছেন। এতে কারো সন্দেহ নেই। কেননা বিখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী ৮০ 
হিজরীতে তিনি জনুগ্রহণ করেন । আর সাহাবাগণের যুগ শেষ হয়েছে (হিজরী) প্রথম শতাব্দীর 
শেষ এবং ১১০ হিজরী পর্যন্ত। 


জাস্টিস মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী বলেন- 
1০3616৮08৮৬ 
অর্থ্যাৎ ইমাম সাহেব (আবু হানীফা) যে তাবিঈ ছিলেন ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অনস্থীকার্ষ 
বাস্তবতা । 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত ইসলামী বিশ্বকোষে এ সম্পর্কিত ভাষ্য হচ্ছে-“আবু 
হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবিঈ (ইবনু-নাদীম, পৃঃ ১০১)। ইবন সা'দ তাকে তাবিঈদের 
পথম স্তরের অন্তর্ভূক্ত বলিয়াছেন । তিনি আনাস বিন মালিক (মূ: ৯৩ হি:) কে দেখিয়া ছিলেন । 
এবং আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (মূ: ৮৭ হি) সাহল ইবন সা'দ (মূ: ৯১ হি:), আবৃত 
তুফায়ল আমির ইবন ওয়াছিলা (মূ ১০২ হি) প্রমূখ সাহাবীর সমসাময়িক ছিলেন এবং 
তাহাদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন ।” ২ 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম এ বিষয়ে তার গবেষণার ফলাফল এভাবে উল্লেখ 
করেছেন-অকাট; এতিহাসিক পমাণের ভিভিতে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, ইমাম আবু 
হানীফা (র.) সাহাবাদের দর্শন লাভ বলিয়াছেন ।৩ 
বিশিষ্ট গবেষক মাওলানা এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম তার পরিশ্রমলন্ধ গবেষণা গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন-সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাবিঈ ছিলেন । 
ইমাম আবু হানীফা (র.) তার সময়ে জীবিত কতিপয় সাহাবা (র.) এর সাক্ষাৎ অবশ্যই 
পেয়েছেন । ৪ 
এরপর তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে এতদবিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরেছেন। 


ড. মুহাম্মাদ ফাউযী ফাইদুল্লাহ ১৬ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে ইমাম 
আযমের সাক্ষাৎ হয়েছে।০ 





: ৭-০54০) 9১49০ ই ৩১ ০1 
২. ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ইফাবা - পৃষ্ঠা ৩৫৯ 
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম - হাদীস সংকলনের ইতিহাস -পৃষ্ঠা ২৬২ 
৪. এ, এম, এম, সিরাজুল ইসলাম - ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) -পৃষ্ঠা ১০৬ 
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মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারুকী লিখেছেন- 
০৫৬৫৫-//৭০৫৮/৮ ০১4৮428৬৮৮4 ৬০৮ 
৪১14-৮৮2া নির্দি (6০৫ 2৪10144৮৮৮৬ 5/ 
1-40৬০৮০৮৮%4-4০০/4-094০2-14০৫৫-04 
অর্থ্যাৎ- ইসলামে সাহাবীর পরে তাবিঈ থেকে সম্মান ও মর্যাদা অন্য কারো নেই। আর 
মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কেবল ইমাম আযমেরই এ মর্যাদা রয়েছে । হাদাইকুল হানাফিয়্যা*য় 
লেখা রয়েছে যে, তিনি বিশজনের অধিক সাহাবীর যুগে জনুগ্রহণ করেন৷ এর মধ্যে কতিপয়ের 


সাথে তার শুধু সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কতিপয়ের কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন । 
মাওলানা কাষী আতহার মুবারকপুরী এ বিষয়টির আলোচনা এভাবে করেছেন- 


০০/5/০1551706681 ০৮৮৮০৮৮৮৮০৫ ০৪প%/-৪ 
০৫০৫৬ ৮৫০৫ ০০০৮৪/৮-০% 06520 
2৮৮০ ০/৮০৪/।০১৫০৮৫ ৮৫ ৫/০%৮ 

-1৮০৮/১০)৮০ ০৫১৪৮৫০০৮৫৫ 


অর্থ্যাৎ অনুসরণীয় চার ইমামের মধ্যে কেবল ইমাম সাহেবের (ইমাম আযম) কিছু সংখ্যক 
সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের সমসাময়িক হওয়ার গৌরব রয়েছে । তাই তিনি তাবিঈদের 
মধ্যে গণ্য হন। তার বাল্যকালে কুফায় কিছু সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন । যাঁদের দর্শন ও 
সাক্ষাতে মুসলমানগণ উপকৃত হতেন । তার দোকানের মালিক স্বয়ং সাহাবী হযরত আমর বিন 
হুরাইছ জীবিত ছিলেন, ধার ইন্তিকাল ৮৫ হিজরী সালে হয়েছে। 

কিতাবুল আছার'র ইংরেজী অনুবাদক আবদুস সামাদ ক্লার্ক বলেন- 176 %85 00০9 01079 
1011095913 090801509 1 19 80010011098115 9368101151190. 0181 110 98৮৭ /১1785 11011 
1৬৪11] ৮5110] 116 08170 10 70, 8170 0181 51110118119 110 8190 98৬7 00101 
00111091110175.3 

অর্থ্যাৎ বিশ্বস্ত সূত্রে এটা প্রমাণিত যে, তিনি একজন তাবিঈ ছিলেন। আনাস বিন মালিক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুফা নগরীতে আসেন, তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং 
একইভাবে অন্যান্য সাহাবীর সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়েছে। 


উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, সায়্যিদুনা আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন তাবিঈ 
ছিলেন । ফিকৃহ ও হাদীসের ইমামগণের মধ্যে এ মর্ধাদা অন্য কারো ছিলোনা । যদি এটা কেউ 
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২৫ 


মানতে না চায় (যেমনটি গাইর মুকাল্লিদ ও সালাফীগণের কেউ কেউ বলে) তবে এটা তার 
প্রকাশ্য জেহালত বা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী স্বীয় পিএইচডি'র 
থিসিস গ্রন্থে এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপনের পর বলেছেন- 
4৪ ৬৪৪ ৮০৩ ৮৩৩১ ০০ ০৩ ০০৪ ৬4০ ৪ &| 9৪ ০5201 ৬ ৬৫০৯৪ 
[.1১০৮3 1১১৪৮ 24০) 
অর্থ্যাৎ আমরা এ কথার উপর ইতি টানতে চাই যে, নিশ্চয়ই আবু হানীফা তাবিঈ ছিলেন । যে 
কেউ এর বিপরীত বলে তারা হিংসা বসতঃ তার মর্ধাদাকে খাটো করতে চায়। 


ইমাম আযমের যুগে জীবিত সাহাবীগণের ইন্তিকাল সন 


ইমাম ইবনু হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর আস সিকাত ও মাশাহিরু উলামায়িল আমসার, 
ইমাম বুখারীর তারিখুল কাবীর ও তারিখুস সাগীর, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী"র আল 
ইসাবা ফী তাময়িষিজ সাহাবা, তাহযীবুত তাহযীব ও তাকরীবূত তাহযীব, ইমাম মিযবী'র 
তাহযীবুল কামাল, ইমাম যাহাবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ও আল কাশিফ প্রভৃতি রিজাল 
শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির বরাতে শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম আবু 
হানীফা রাহিমাহুল্লার সময়ে জীবিত সাহাবীগণের ইন্তিকাল সন চিহিতি করেছেন। এই 
আলোচনা ইমাম আযমের তাবিঈ হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপিত অহেতুক বিতর্ক অবসানে সহায়ক 
হবে। 


১. হযরত আবূ তোফাইল আমির বিন ওয়াসিলা-ওফাত ১০৭/১১০ হিজরী 
২. হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায যুবাইদী- ওফাত ৯৯ হিজরী 
৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর- ওফাত ৮৮ হিজরী 

৪. হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ- ওফাত ৯৬ হিজরী 

. হযরত আনাস বিন মালিক- ওফাত ৯১/৯৩/৯৫ হিজরী 

. হযরত মালিক বিন আউস- ওফাত ৯২ হিজরী 

. হযরত সাহাল বিন সা'দ- ওফাত ৮৮/৯১ হিজরী 

. হযরত সায়িব বিন ইয়াীদ আল কিন্দী- ওফাত ৯১ হিজরী 

. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'লাবা- ওফাত ৮৯ হিজরী 

১০. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা- ওফাত ৮৭ হিজরী 

১১. হযরত মিকদাম বিন মা*দিকারিব- ওফাত ৮৭ হিজরী 

১২. হযরত উতবা বিন আবদুস সালামী - ওফাত ৮৭ হিজরী 


৩ তা ১০ ভে নি 
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২৬ 


১৩. হযরত আবু উমামা বাহিলী- ওফাত ৮৬ হিজরী 

১৪. হযরত বুস্র বিন আরতাত- ওফাত ৮৬ হিজরী 

১৫. হযরত আ'মর বিন হোরাইস- ওফাত ৮৫ হিজরী 

১৬. হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা- ওফাত ৮৩/৮৫ হিজরী 

১৭. হযরত তারিক বিন শিহাব বাজিলী- ওফাত ৮৩ হিজরী 

১৮. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ- ওফাত ৭৮ হিজরী 

১৯. হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার- ওফাত ৬০ থেকে ৭০ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে । 
২০. হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব-ওফাত ৮০ হিজরী 


প্রসঙগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ইন্তিকালের 
সন ১৫০ হিজরী এতে কোন মতানৈক্য নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্ম সন সম্পর্কে 
মতানৈক্য বিদ্যমান । প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ৮০ হিজরী সালকে তার জন্ম সন ধরে নিলে উল্লিখিত 
সাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজনের সাথে তীর দেখা হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । তবে তার জন্ম 
সন সম্পর্কিত অন্য যে মতগুলো রয়েছে (৬১/৬৩/৭০ হিজরী) তা বিবেচনায় আনলে এ সমস্যা 
আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়। 


সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা 


ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি কোন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 
কি না তা নিয়ে প্রচন্ড মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম সাহাবী থেকে সরাসরি কোন হাদীস 
বর্ণনা করেননি বলে অনেকে সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবী থেকে ইমাম আযমের সরাসরি হাদীস 
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র উত্তাদ ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী), ইমাম 
বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ প্রমুখের উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত 
২৩৩ হিঃ), ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন হারুণ বিন আবদুল্লাহ হাদরামী (ওফাত ৩২১ 
হিঃ), ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ বিন কাছ নাখয়ী (ওফাত ৩২৪ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ বিন 
উমার জাআবী (ওফাত ৩৫৫ হিঃ), ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী (ওফাত ৪৩০ হিঃ), ইমাম 
ইবনু আবদিল বার মালিকী (ওফাত ৪৬০ হিঃ), ইমাম আবু মা'শার আবদুল কারীম শাফিঈ 
(ওফাত ৪৭৮ হিঃ), ইমাম মাওফিক বিন আহমাদ মাক্কী হানাফী (ওফাত ৫৬৭ হিঃ), ইমাম 
সাব্ত ইবনুল জাউযী (ওফাত ৬৫৪ হিঃ), ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী (ওফাত ৬৬৫ হিঃ), 
ইমাম ইবনু কাছীর হাম্বালী (ওফাত ৭৭৪ হিঃ), ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা 
হানাফী (ওফাত ৭৭৫ হিঃ), ইমাম ইবন বাযযায কারদারী হানাফী (ওফাত ৮২৮ হিঃ), ইমাম 
জালালুদ্দিন সুযুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিঃ), ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ 
হিঃ), ইমাম ইবনু ইমাদ হাম্বালী (ওফাত ১০৮৯ হিঃ) প্রমুখ । 





২৭ 


এছাড়া পরবর্তী আরো অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করত: সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। বিভিন্ন ভাষায় 
রচিত গ্রন্থভাগ্তার তালাশ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বিস্তারিত 
আলোচনায় না গিয়ে এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ 
করা হলো। 
ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী স্বীয় তাবয়ীদুস্‌ সাহীফা গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন- 
৮৫৬ 401 ৬১০০৮ ০ 2৪৩ ৬1 05৯1১১9৩755 
অর্থ্যাৎ ইমাম আবু হানীফা সাহাবগণ থেকে যা বর্ণনা করেছেন। 
এই পরিচ্ছেদে ইমাম সুযুতী ইমাম আবূ মা'শার এর উদ্ধাতি দিয়ে ইমাম আযম কর্তৃক 
কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে এসব হাদীসের সনদ ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। ইমাম সুযৃতী প্রতিটি হাদীস বর্ণনার পূর্বে- ইমাম আবু 
মা'শার এর সনদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। পরে সনদের উপর নিজ মন্তব্য রেখেছেন। 
আমরা এখানে ইমাম আবু মাশার এর সনদ বাদ দিয়ে কেবল মতন উল্লেখ করলাম । সাথে 
সাথে প্রতি হাদীসের সনদের উপর ইমাম সুযূতীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা না করে কেবল প্রথম 
হাদীসের সনদে তার মন্তব্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করলাম। 
ইমাম আবু মাশা'র নিজ সনদে ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক সাহাবী সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক 


থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- ৮৮০5 ৬৯১১৪ ৮০। ৮১৮.। 
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অর্থ্যাৎ প্রথম হাদীসের মতন মশহুর | ইমাম নববী স্বীয় ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন, অর্থ সাহীহ 
হলেও হাদীসটি যায়ীফ। আর হাফিয জামালুদ্দীন মিষযী বলেছেন, হাদীস এমন সনদেও 
বর্ণিত হয়েছে যা হাসান পর্যায়ভূক্ত। আমি বলি, আমার মতে এ হাদীস সাহীহ পর্যায়ভূক্ত। 
কেননা আমার জানামত এ হাদীসের পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন সনদ রয়েছে । যা আমি একটি 
পুস্তিকায় একত্রিত করেছি। 


প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে যারা কিছু অনুবাদ গ্রন্থ পড়েই ইলমে হাদীসের পন্ডিত 
সেজে বসেছেন, যারা কেবল দু'এক বিশেষ ব্যক্তির মন্তব্যের উপর হাদীসের সাহীহ-যায়ীফ 


ঘন 0৮:৮০ ভে 3০০ ডে ২৪৮৮ এ 2৮ (৬১, 
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এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; ইমাম হাফিয জালালুদ্দিন সুযৃতী শাফিঈর উপরোক্ত আলোচনায় 
তাদের জন্য একটি মহৎ শিক্ষা রয়েছে । সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
ইমাম আযম বর্ণিত একটি হাদীসের সনদ পর্যালোচনায় তিন জন হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম তিন 
ধরণের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন৷ এর কারণ ইমাম সুযুতীর আলোচনায় স্পষ্ট । ইমাম আবু 
মা'শার এর সনদের ভিত্তিতে ইমাম নববী শাফিঈ এ হাদীসকে যায়ীফ বলেছেন । অথচ ইমাম 
মিযযীর কাছে এ হাদীসের এমন সনদও রয়েছে যা হাসান পর্যায়ের । আবার ইমাম সুযুতীর 
কাছে এই একই হাদীসের পঞ্চাশটি সনদ বিদ্যমান রয়েছে, যা সাহীহ পর্যায়ের । তাই কোন 
হাদীসের একটি মাত্র সনদ দেখে কোন বিশেষজ্ঞের দেয়া সিদ্ধান্ত মতে হাদীসকে যায়ীফ 
সাব্যস্ত করা মোটেই ঠিক নয়। (অথচ এই অঠিক কাজটা ইদানিং একটু বেশি পরিলক্ষিত 
হচ্ছে) কেননা একই হাদীসের অন্য একাধিক সাহীহ সনদও থাকতে পারে। 
ইমাম আবু মা'শার নিজ সনদে ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক সাহাবী ওয়াছিলা ইবনুল আসকা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন । যথা- 
০৪১৬ ও] ০৪০৪০৬6১০। 
৮৩টি ৮০ ১৫5০ 1 
সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
রা পথ ওঠ 4 ৭0। ৬ক 2৬৪ ০০০০৪৯৪ $51১৩৮৮ ৭0 ৬২০০ 
সাহাবিয়্যা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
আত 4০০৮1 29 40519 ১1) ০০)খ। এট এ এ 961 .1 
সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যথা- 
৮3 ৬ গস শি ০ 


এ হাদীস ব্যাপারে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয় । ইমাম সুযুতী তা উল্লেখপূর্বক সমাধানও 
বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন- 


১৫৮৯] ০০৭ ৬০ ও ০২ 401১৮ 91 0291 ইত আও 

. ১৯১৩ ৪ ১০৮ ০ ৩১3 এও ৪) ভি ০০ 

৬৪০৩। এও এসপি পেট 08 4৭ এটি এপ 2৫৩০। 01 : 1 ঠদশ019 
1.১ ৪৪৭ ০৮ ৮৫০ 12 এপ ঠা এপ 5১ 

অর্থ্যাৎ এখানে একটি অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক বলা হয় যে, বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন 


উনাইস জুহনী আবু হানীফার জন্মের একযুগেরও পূর্বে ৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। এর 
জবাব হচ্ছে- আবদুল্লাহ বিন উনাইস নামে পাঁচজন সাহাবী ছিলেন । হতে পারে ইমাম আবু 


1৮/71/১07০ : ৫৯৮০ ০: 25৮ সপ] তত ১ 


২৯ 





হানীফা যার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বিখ্যাত জুহনী ছাড়া অন্য কোন জন। 


করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ইমাম আবু মা'শার এর বরাতে ইমাম সুযুতী পাচজন সাহাবী থেকে 
আটটি হাদীস আবু হানীফা কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন : 


১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি 

২. সায়্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 
৩. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 
৪. সায়্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আন্হা ১টি 
৫. সায়িদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 


ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ সনদে আবু হানীফা 
কর্তৃক কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন । আমরা ইমাম সালিহী 
বর্ণিত হাদীসের সনদ ও মতন উল্লেখ না করে কেবল সাহাবীর নাম এবং হাদীস সংখ্যা উল্লেখ 
করলাম। 


১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩টি 

২. সায়্যিদুনা ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 

৩. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন জায রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 
৪. সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 
৫. সায়্যিদ্ুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 
৬. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 

৭. সায়্যিদ্বনা আয়শী বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 


ইমাম সালেহা স্বীয় গ্রন্থে নিজ সনদে সাতজন সাহাবী থেকে দশটি হাদীস ইমাম আবু হানীফা 
কর্তৃক বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। 


ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) বলেন- 
৮১০9৬ 401 ৬০০ এ ০০) শত ০৪ 9১ ৭1 ৬৬ ৪৮1 92 
১১ 2৯1 2০১। 0৮ -০০১১01 ০১১ ভ৮ ৮০৯৪ ম59 আশ 
৬5 ১১19-4৬ 44। ৬৮১ মএ। ওক জে জন্্ড ভম। ০০১ ভঠ ৪১৯১৪ 
1.৫ ১০ ০ 9১9 220৮201 ০০ ০২৪ ০৮ 
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অর্থ্যাৎ এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত যে, তিনি (আবু হানীফা) সাহাবী থেকে 
(সরাসরি) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের সংখ্যা ছয়, সাত, নাকি আট তা নিয়ে 
মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম দাউদ যাহিরী ইমাম আবু হানীফা রাদিআল্লাহ আনহু'র 
পেয়েছেন। তন্মধ্যে আটজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 
আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী মুনিয়াতুল মুফতি গ্রন্থের বরাতে বলেছেন- 

[.22-4201 0০ 2াশ ৩০ ৮২১৬৭। পিল মাহ ০1৮৮৮ 
অর্থ্যাৎ এটা সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা সাত জন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। 
ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন- 


০1401 ১৩৮3 চো 02 এও পি ০ পপ 401 ৬৮১ শিক তিল ৬৯03 
৩140133১৪২০ 43 4)1 ০ 093 ০ ০13 ৪৭৩3]। ৪ 
[.১০ এ ৩ ৮৯০৬০ ৮০) 

অর্থ্যাৎ আর তিনি (আবু হানীফা) যে সকল সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন তারা হলেন 


আবদুল্লাহ, মা'কাল বিন ইয়াসার, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা এবং আয়শা বিনতে আজরাদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম । 


মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হাসান সানবিলী (ওফাত ১৩০৫ হিজরী) বলেন- 

7241০০201১৮ 2০3 ২3১/৪১৩ ১৯ ৪৩ ৪১১১৩ ০৪ 
অগ্চ্যাৎইমাম কারদারী বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইমাম আযম বর্ণিত হাদীস সংখ্যা 
পঞ্চাশে পৌছে। 
আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (ওফাত ১৩৯৪ হিজরী) বলেন- 

€ 2০০৫] ০০4৪ )১। ০৯৮ ৪৬ লট ৬ ৬৪০৭] 02411)-4 ৮৯৩। 
অর্থ্যাৎআল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (ওফাত ৮৫৫ হিজরী) প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম 
আবু হানীফা যে সকল সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে (হাদীসও) শুনেছেন । 
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৩১ 


ইমাম আযমের শাগরিদ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম ফাদাল 
বিন দুকাইন (ওফাত ২১৮ হিজরী) বলেন- 

(4 ৮৮৪ টেপ (শী তি শত ০ ০৩10 
অর্থ্যাৎ- পচানব্বই হিজরীতে তিনি (আবু হানীফা) আনাস বিন মালিককে দেখেছেন এবং তার 
কাছ থেকে হাদীসও শুনেছেন । 


ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন (ওফাত 
২৩৩ হিজরী) বলেন- 


.১)৭০ ৩০ ৮৪৩৬ ৩৮ হলনও 90 শি ৭৫০০ 581 
অর্থ্যাৎ- ছাহেবুর রায় আবু হানীফা আয়শা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিশ্চিত 
হাদীস শুনেছেন। 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, উর্দু, আরবী ও ইরেজী ভাষায় 
হাজার গ্রন্থ প্রণেতা, সুবক্তা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী গভীর অনুসন্ধান ও 
গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ১৬টি হাদীস 
বর্ণনা করেছেন । যেমন- 


১. সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫টি 

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন জায রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 

সায়্যিদুনা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২টি 

সায়্যিদুনা আইশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ১টি 

৮. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু ১টি 

ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী স্বীয় থিসিস গ্রন্থে ইমাম আযম কর্তৃক সাহাবী থেকে 

সরাসরি হাদীস বর্ণনা বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেছেন- 
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৩২ 


অর্থ্যাৎ আমরা দেখি ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন হাজার ও ইমাম সুযুতী শাফিঈ মাযহাবের 
অনুসারী হওয়া সতেও প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা সাহাবীদের দেখেছেন এবং 
তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবন শাহীন ও ইমাম তাবারানী"র শায়খ ডেস্তাদ) ইমাম আলী বিন 
মুহাম্মাদ বিন কাস্‌ নাখয়ী ইমাম আযমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- 


৮৯১০৪ ৩৪19৮15 ০১ ৪৬1928015৮৯ 
অর্থ্যাৎ" তার (আবু হানীফা) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লামের সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথার উপর উলামায়ে কিরাম 
একমত । কেবল সাহাবীর সংখ্যা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। 


একটি সন্দেহের অপনোদন 


ইমাম আবু হানীফা যে সকল সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের ইন্তিকালের সন 
দেখে কেউ সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতো কম বয়সে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবন্ধ 
কিনা। যেমন- আধুনিক গবেষণার ফলাফল হচ্ছে, ইমাম আযম সাহাবী আনাস বিন মালিক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার ইন্তিকাল হয়েছে ৯১/৯৩/৯৫ 
হিজরীতে । প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হিসেব করলে ইমাম আযমের জন্ম ৮০ হিজরীতে । সুতরাং 
সায়্যিদ্ুনা আনাস বিন মালিক এর ইন্তিকালের সময় তার বয়স ১১/১৩/১৫ বছর । অন্যান্য 
সাহাবীর ইন্তিকাল সন দেখলে দেখা যাবে তখন ইমাম আযমের বয়স ছয়/সাত বছর ছিলো । 
এমতাবস্থায় এসকল সাহাবীর কাছ থেকে তীর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করা বিধিবন্ধ কিনা? এর 
জবাব হলো, মুহাদ্দিসীনের কাছে পাঁচ বছরের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ করার বৈধতা আছে। 


বিশেষ করে ইমাম বুখারী পাচ বছর বয়সের বাচ্চার হাদীস শ্রবণ বৈধ বলে মত দিয়েছেন। 
এমনকি তিনি স্বীয় আল জামীউস সাহীহ বেখারী শরীফ) গ্রন্থের কিতাবুল ইলম অধ্যায়ে একটি 


পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন- ী 16৬০0 ৪৮৪ 
অর্থ্যাৎ- ছোট বাচ্চার কোন বয়সে হাদীস শ্রবণ করা বৈধ । 


এই পরিচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী সাহাবী সায়িযিদুনা মাহমুদ বিন রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন- 
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৩৩ 


অর্থ্যাৎ আমার স্মরণ আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঢাউল (পাত্র বিশেষ) 
থেকে পানি নিয়ে আমার চেহারায় কুলি করেন । তখন আমি পাচ বছরের বাচ্চা ছিলাম । 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী পাচ বছরের বাচ্চার হাদীস শোনা বৈধ মনে 
করেই ক্ষান্ত হননি, বরং স্বীয় সাহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 
তাই এ বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন উথ্থাপনের সুযোগই নেই । 


ইমাম আযমের উত্তাদ সংখ্যা 


ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি ইমাম আবু হানীফা আটজন সাহাবী থেকে ষোলটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । তাই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উত্তাদের মধ্যে এই আটজন সাহাবী গণ্য হন। 
ইমাম ইবন হাজার মাক্কী ইমাম আযমের উত্তাদের সংখ্যা বিষয়ে বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- তাদের সংখ্যা অনেক । এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের আলোচনা সম্ভব নয় । ইমাম আবু 


হাফ্স কাবীর বলেছেন, তাদের সংখ্যা চার হাজার । অন্যেরা বলেন- কেবল তাবিঈদের মধ্যে 
তার উত্তাদের সংখ্যা চার হাজার ৷ তাবিঈ ছাড়া বাকীরা তো রইলেন। 


ইমাম আযমের উত্তাদগণ সম্পর্কে ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) বলেন- 
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অর্থ্যাৎ" ইমাম আবু হানীফা সিকাহ্‌ (নির্ভরযোগ্য), আদুল হোদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ) 
উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন তাবিঈগণ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি । যাদের 
যুগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইরুল কুরুন বা উত্তম যুগ বলে অভিহিত 
করেছেন। যেমন- ইমাম আসওয়াদ, ইমাম আলকামা, ইমাম আণতা, ইমাম ইকরিমা, ইমাম 
মুজাহিদ, ইমাম মাকহুল, ইমাম হাসান বাসরী এবং তাদের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ । তাদের 
মধ্যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে না কোনো মিথ্যাবাদী আছেন আর না তাদের ব্যাপারে কেউ মিথ্যার 
অভিযোগ করেছেন । 
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৩৪ 


ইমাম আযমের কয়েকজন উত্তাদ 


ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র উত্তাদের মধ্যে কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা 
হলো। এতে সহজেই ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অবস্থান অনুমান করা যাবে । 


১. ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান, ওফাত ১২০ হিজরী 


তার কুনিয়াত ছিলো আবু ইসমাঈল । তিনি ছিলেন সে সময়ে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌। ইমাম 
আযম ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে কাটান। এ সময় তিনি তার কাছ থেকে হাদীস 
ও ফিকহ্‌ শেখেন। ইমাম হাম্মাদ সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ তার উত্তাদ ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম সাঈদ ইবনুল 
ইমাম শা'ৰী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য । 


১২০ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করলে সবার পরামর্শে ইমাম আবু হানীফা তার 
স্থলাভিষিক্ত হন। 

২. ইমাম নাফি' মাওলা ইবন উমার, ওফাত ১১৭ হিজরী 

ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উত্তাদগণের অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম নাফি' মাওলা ইবন উমার । 
তার পুরো নাম আবূ আবদিল্লাহ নাফি' বিন হরমুয আদাওয়ী মাদানী । তিনি আটজন সাহাবীর 
কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন- সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু। সায়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু। সায়্যিদুনা আবু লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা রাফি' বিন 
খুদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা । উম্মুল 
মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা । সায়্যিদাতুনা রুবাইয়্যি বিনতে মুআউয়িয 
রাদিয়াল্লাহু আনহা । ইমাম নাফি*র ইলমি অবস্থান নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। 
প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিকও তীর ছাত্র ছিলেন । তিনি বলেন- 


5১০৯ এ 3 01 এত ১০৭৮ ওঠ ৩ ৬১ ৪০০০ ৬৯৮1 
অর্থাৎ আমি যখন নাফি*র কাছ থেকে ইবন উমার এর কোনো হাদীস শুনে নিতাম তখন এ 
হাদীস অন্য কারো কাছে শুনার প্রয়োজন বোধ করতাম না। 


১১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির, ওফাত ১৩০ হিজরী 


ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ৷ তার 
কুনিয়াত ছিলো আবু আবদিল্লাহ। মদীনা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন । বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে 
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৩৫ 


তিনি দশজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন- সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা 
আনহুমা। সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। সায়্যিদুনা আনাস বিন 
মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা । সায়্যিদাতুনা 
উমাইমা বিনতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা । 
ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ১৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
৪. ইমাম হিশাম বিন উরওয়া, ওফাত ১৪৬ হিজরী 
ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম হিশাম বিন উরওয়া | তার পুরো নাম- আবুল মুনঘির হিশাম বিন 
উরওয়া ইবন যুবাইর বিন আওয়াম। তিনি ৬১ হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন । মদীনা শরীফের 
বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার, সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক, সায়্যিদুনা 
জাবির বিন আবদুল্লাহ, সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীর সাথে 
তীর সাক্ষাৎ হয়েছে । কতিপয় সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। ১৪৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
€. ইমাম কাতাদাহ্‌ বিন দিআমাহ, ওফাত ১১৭ হিজরী 
ইলমে হাদীসে ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম কাতাদাহ্‌ বিন দিআমাহ ৬০ হিজরীতে বাসরায় 
জনুগ্রহণ করেন । তার কুনিয়াত ছিলো আবুল খাত্তাব, উপাধি ছিলো কুদওয়াতুল মুফাসসিরীন 
ওয়াল মুহাদ্দিসীন। জন্মান্ধ হওয়া সতেেও তিনি তীর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। 
সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন, সায়্যিদুনা সাফিনা, সায়্যিদ্ুনা আবু 
আনহুম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম 
প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ । ইমাম কাতাদা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলেন- 

১ ৮ ৬ ০3 ৬৪৮১ তপ্ত 0 ০৯ ৮৫৮15১৬৪ ৩৬ 
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অর্থ্যাৎ কাতাদাহ্‌ বাসরার সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। কোন কিছু একবার শুনলেই তার 
মুখস্থ হয়ে যেতো । সহীফায়ে জাবির তার কাছে মাত্র একবার পড়া হয়েছিলো, এতেই তিনি 
তামুখস্থ করে ফেলেন। 


ইমাম কাতাদাহ্‌ ১১৭ হিজরীতে ইরাকের ওয়াসিত শহরে ইন্তিকাল করেন । 
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৩৬ 


৬. ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্‌, ওফাত ১১৪ হিজরী 

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন ইমাম আতা । তার পুরো নাম- আবু 
মুহাম্মাদ আতা বিন আবি রিবাহ্‌ আসলাম আল মাক্বী। সায়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু"র 
খিলাফত কালে মক্কা শরীফে তিনি জন্গ্রহণ করেন । 

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ্‌ একজন বিখ্যাত তাবিঈ ছিলেন । সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ 
বিষয়ে তিনি বলেন- 

1.৮০১০ 4৪ 40। ৬০০ 40। ৭ 5০১ শত এ ওতে ৪১১ 
অর্থ্যাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইশ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। 
এই দুই*শ সাহাবীর মধ্যে ১৬ জনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা 
হলেন-উম্মুল মুমিনীন আয়শা সিদ্দীকা, উম্মুল মু"মিনীন উম্মে সালমা, নবীজির ফুফু হযরত 
আকরাম, সায়্যিদুনা যায়িদ বিন খালিদ, সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সায়্যিদুনা 


আনহুম । 

ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ*র ইল্মী অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে দু'জন সাহাবীর 
মন্তব্যই যথেষ্ট ৷ যেমন- সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে মক্কাবাসী 
কোন ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন- 

রি ৯৬০০ ৮5১৮১ ৬৬ ০১৭ কি এগ 
অর্থ্যাৎ হে মক্কাবাসী! তোমাদের মাঝে আতা থাকতে আমার কাছে (মাসআলা জিজ্ঞেস করার 
জন্য) জড়ো হয়েছো? 

ইমাম আমর বিন সাঈদ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন- 

7.৮ ১১০] ঞ ০০৯ 2028 ০9৮৯ মি ০৯৮ ০% 6৭৬ 
অর্থ্যাৎ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার মক্কা শরীফে এলে লোকেরা তার কাছে মাসআলা 
জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো । তিনি বলেন- আমার জন্য মাসআলা জমা করে রেখেছো, অথচ 
তোমাদের মধ্যে আতা রয়েছেন। 


১১৪ হিজরীতে ইমাম আতা ইন্তিকাল করেন। 








[তানি 2) (১০০০ -৬৯০৪ 2৮১1) 
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৩৭ 


৭. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী, ওফাত ১২৪ হিজরী 


তার পুরো নাম- আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন শিহাব 
যুহরী। ৫০ হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার যুগে মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাফিযে হাদীস ছিলেন। ১৩ জন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তনাধ্যে 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ রয়েছেন। 


বলেছেন- 
1১৪৯০ ০০ ০৩ এপ পিতা ০০1 95৮ 
অর্থ্যাৎ- সুন্নাত (হাদীস) ব্যাপারে যুহরীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি বাকী নেই। 


ইমাম বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তাদ ইমাম আলী বিন মাদিনী'র দৃষ্টিতে হিজাষে সে যুগে সহীহ 
হাদীসের খাযানা ছিলেন ইমাম যুহরী এবং ইমাম আমর বিন দীনার । 


ইমাম যুহরী ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 

৮. ইমাম মানসুর বিন মু'তামির, ওফাত ১৩২ হিজরী 

তার কুনিয়াত ছিলো-আবু আতাব । তিনি ছিলেন তখনকার কৃফার শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ৷ কোন 

সাহাবী থেকে তার হাদীস বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়না । তবে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ থেকে হাদীস 

বর্ণনা করেছেন। তার উত্তাদের তালিকায় বাইশ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন । 

১৩২ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করেন । 

৯. ইমাম আস্মাশ, ওফাত ১৪৮ হিজরী 

তার পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ সুলাইমান বিন মিহরান আল আমাশ। তিনি ছিলেন কুফার 

বাসিন্দা। একজন হাফিযে হাদীস হিসেবে তীর খ্যাতি ছিলো । সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা 

আনাস মালিক এবং সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা 

করেছেন৷ তার উত্তাদের তালিকায় ১৫ জন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ রয়েছেন । 

১৪৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১০. ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ, ওফাত ১২৭ হিজরী 

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ । তার 

পুরো নাম ইমাম আবু ইসহাক আমর বিন আবদুল্লাহ হামদানী । তিনি কুফার বাসিন্দা খ্যাতিমান 

হাফিযে হাদীস ছিলেন । ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু ইসহাক সাবিঈ বলেন- 
1৬৭ ৮1০ ঞ11 02 ৬ ৩১০০০৯৬2৪১৩ ০০ আহ এপাশ ০৭৪ 
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৩৮ 


অর্থ্যাৎ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালের দুই বছর অবশিষ্ট থাকতে আমি 
জন্গ্রহণ করেছি। আর সায়্যিদুনা আলীকে খুতবা দিতে দেখেছি। 

মোট কতজন সাহাবীর সাথে তার দেখা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না । তবে 
৩৮ জন সাহাবী থেকে তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত । 

১২৭ হিজরীতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করেন । 

১১. ইমাম আমর বিন দীনার, ওফাত ১২৬ হিজরী 

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার মাক্বী উত্তাদগণের একজন হচ্ছেন ইমাম আমর বিন 
দীনার। তার কুনিয়াত ছিলো আবু মুহাম্মাদ । লকব ছিলো শাইখুল হারাম। ৪৫/৪৬ হিজরীতে 
তিনি জনুগ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন 
উমারসহ ১৪ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কা শরীফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাফিযে হাদীস ছিলেন। 

১২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১২. ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির, ওফাত ১১৪ হিজরী 

আহলে বাইতের প্রখ্যাত এ ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানীফার উত্তাদ। তার নসব হচ্ছে-আবু 
জাফর মুহাম্মাদ বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম । ৫৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন । তিনি কয়েকজন 
সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মদীনা শরীফের 
শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। 

১১৪ হিজরীতে মদীনা শরীফে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৩. ইমাম শা*বী, ওফাত ১০৪ হিজরী 

ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তাদ হলেন ইমাম শা'বী। তার পুরো নাম 
আমির বিন শুরাহিল অথবা আমর বিন শুরাহবিল। ১৭ হিজরীতে তিনি জনুগ্রহণ করেন। 
কুফার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রথম সারির তাবিঈ ছিলেন। ইমাম বুখারী ইমাম শা'বী থেকে 
নিজ সনদে বর্ণনা করেন- 

১1 0 ০3 ৬ 40 এপ এপ] ৬ ০০ ৩ লিপ 5 ১১। 
অর্থ্যাৎ আমি নবীজির পাঁচশত কিংবা এরও বেশি সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। 
মুহাদ্দিসীন একমত যে, ইমাম শা'বী উল্লিখিত পাঁচ শতাধিক সাহাবীর মধ্যে ৪২ জন থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম ইবন হিব্বান (ওফাত ৩৫৪ হিজরী) এর মতে তিনি ১৫০ জন 
সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ইমাম যাহাবী তাকে ইমাম আবু হানীফার 
শ্রেষ্ঠ শায়খ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 
ইমাম শা'বী ৮২ বছর বয়সে ১০৪ হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করেন । 
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৩৯ 


১৪. ইমাম ইকরিমা, ওফাত ১০৭ হিজরী 


ইমাম আবু হানীফার উত্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম ইকরিমা। তিনি ছিলেন 
সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আযাদকৃত দাস। মুহাদ্দিসীনে কিরাম 
এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম ইকরিমা সায়্যিদুনা ইবন আব্বাস, সায়্যিদ্ুনা ইবন উমার এবং 
উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দিকাসহ ১৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার 


ব্যাপারে ইমাম শা*বী বলেন- 
০১৮ ০4101 ৮৫৩ শা ১০ ৬০ 


অর্থ্যাৎ- কিতাবুল্লাহ'র ইল্ম সম্পর্কে ইকরিমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কোন আলিম এখন বাকী 
নেই। 


অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে ইমাম ইকরিমা ১০৭ হিজরীতে মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। 
১৫. ইমাম ইয়াধীদ আল ফাকীর, ওফাত ১২২ হিজরী 

তার কুনিয়াত ছিলো - আবু উসমান এবং লকব ছিলো আল ফাকীর। পুরো নাম-ইয়াধীদ বিন 
সুহাইৰ আল ফাকীর । তিনি কৃফার বাসিন্দা শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন । সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন 
থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন । তীর উত্তাদের তালিকায় বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন । 
১২২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৬. ইমাম হাসান বাসারী, ওফাত ১১০ হিজরী 


তার পুরো নাম - ইমাম আবু সাঈদ হাসান বিন ইয়াসার বাসারী। ইমাম হাসানের জন্ম হয় ২১ 
হিজরীতে মদীনা শরীফে । তার মা খাইরাহ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আন্হার 
খাদিমা ছিলেন। এই সুবাদে তিনি হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রতিপালিত 
ছিলেন। ইমাম মিযযীর বর্ণনা মতে শিশু হাসানের মা যখন উম্মে সালমার কোন প্রয়োজনে 
অনুপস্থিত থাকতেন তখন তিনি হযরত উম্মে সালমা স্বীয় স্তন মুখে দিয়ে তার কান্না থামাতেন। 


ইমাম হাসান ৩৭ হিজরীতে ১৭ বছর বয়সে পিতা মাতার সাথে বাসরায় চলে যান। সেই থেকে 
তার নামের সাথে বাসারী যোগ হয়ে যায়। তিনি ৭০ জন বদরীসহ অনেক সাহাবীর সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে হাদীস বর্ণনা করেছেন- সায়্যিদুনা উসমান, সায়্যিদুনা আলী, সায়্যিদুনা 
সায়্যিদুনা নু'মান বিন বাশীর, সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী থেকে । 


প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম হাসান বাসারীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন 
পড়েনা । তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম হাসান বাসারী ইলমে তাসাউফের ইমাম 
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৪০ 


হিসেবে যতোটা আলোচিত হয়েছেন ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে ততোটা হননি । তাই 
আমাদের মাঝে ইলমে হাদীসের ইমাম হিসেবে তার পরিচিতি গড়ে ওঠেনি । রিজাল শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য গ্রন্থাদি পাঠে ইলমে হাদীসে তীর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। 
ইমাম কালাবাধী, ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী প্রমুখের মতে ১১০ হিজরীতে ইমাম হাসান 
বাসারী ইন্তিকাল করেন। 

১৭. কাসিম বিন আবদুর রহমান, ওফাত ১১৬ হিজরী 


সাহাবীগণের মধ্যে সায়্যিদুনা ইবন উমার ও সায়্যিদুনা জাবির বিন সামুরা থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বয়োজ্যৈষ্ঠ তাবিঈগণ রয়েছেন তার উত্তাদের তালিকায় । তিনি মুজতাহিদ ইমাম 
এবং কুফার কাষী ছিলেন। 


১২৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
১৮. ইমাম সিমাক বিন হারব, ওফাত ১২৩ হিজরী 


তার পুরো নাম- আবু মুগীরাহ সিমাক বিন হারব। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা নুমান 
বিন বাশীর ও সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিকসহ ৬ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তবে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ৮০ জন সাহাবীর । 

১২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৯. ইমাম উসমান বিন আসিম, ওফাত ১২৮ হিজরী 

তার কুনিয়াত ছিলো আবু হাসীন। কুফার বাসিন্দা ছিলেন। সায়্যিদুনা ইবন আববাস, সায়িযিদুনা 
আনাস বিন মালিক এবং সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরীসহ ৭ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । তিনি কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন । 

১২৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

২০. ইমাম জা“ফর সাদিক, ওফাত ১৪৮ হিজরী 

আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত ইমাম জাফর সাদিক। তার কুনিয়াত ছিলো আবু 
আবদুল্লাহ । লকব ছিলো-সাদিক। পুরো নসব-ইমাম আবু আবদুল্লাহ জাফর বিন মুহাম্মাদ 
(আল বাকির) বিন আলী (যাইনুল আবিদীন) বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম । তিনি ৮০ হিজরীতে জন্যগ্রহণ করেন । ইমাম যাহাবী বলেছেন- হয়তোবা 
তিনি সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক এবং সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা*্র 
সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন 

ইমাম জাফর সাদিক স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং নানা ইমাম কাসিম বিন 
মুহাম্মাদসহ বিপুল সংখ্যক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

উল্লেখ্য যে, ইমাম জাফর সাদিক যেমন ইমাম আবু হানীফার উত্তাদ তেমনি তার পিতা ইমাম 


৪১ 


মুহাম্মাদ আল বাকিরও ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ । এছাড়া ইমাম আযম আহলে বাইতের 
প্রায় সকল সূত্র থেকেই ইলমী ফায়দা হাসিল করেছেন। 

ইমাম জাফর সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। 

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আযম আবু হানীফা ৮ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন ৪ হাজার তাবিঈ। তন্ধ্যে মাত্র ২০ জনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি তুলে ধরা হলো । এতে করে উত্তাদগণের মর্যাদা এবং ইলমী অবস্থান সম্পর্কে অনুমান 
নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে। 

ইমাম যাহাবী*র তাযকিরাতুল হুফফায ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খাতীব বাগদাদীর তারীখে 
বাগদাদ, ইমাম মিযযী*র তাহ্যীবুল কামাল, ইমাম সুযুতীর তাবাকাতুল হুফফায, ইমাম ইবন 
হাজার আসকালানীর তাহ্যীবুত তাহযীব, ইমাম ইবন হিব্বান"র মাশাহিরু উলামাইল আমসার 
এবং আছ ছিকাত, ইমাম কালাবাধী*র রিজালু সাহীহিল বুখারী, ইমাম ইবন আবি হাতিম'র 
আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ইমাম নববী"র তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত প্রভৃতি । 


ইমাম আযমের ছাত্র সংখ্যা 
ইমাম আযমের উত্তাদের সংখ্যা যেসব বিপুল তেমনি তার ছাত্র সংখ্যাও বিশাল। বিভিন্ন 
কিতাবে ইমাম আযমের ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখিত হয়েছে। 
ইমাম যাহাবী বলেন- 1.১ ১০৬ 5৩220 9 ০০০৯। 0০ 4৪ ৪9) 


অর্থ্যাৎ- তার কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস ও ফকীহ রিওয়ায়াত করেছেন, তাদের সংখ্যা 
নিরূপন করা সম্ভব নয়। 


ইমাম ইবন হাজার মাক্ধী বলেন- 

১০০৬০ পল এ 813 ৬৯১৩৭] এপ ০০৮1)55 ও : ০০৮৭1 ০০০ 
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অর্থ্যাৎ অষ্টম অধ্যায়ঃ তার (ইমাম আযম) কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ অর্জনকারীদের বর্ণনা । 


উলামায়ে কিরাম বলেন- তীদের সংখ্যা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করা কঠিন । মুতাআখখিরীন 
মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ তার আট+*শ ছাত্রের নাম ও বংশ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছেন। 


ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন- 
196 ০১১ 2৫১1 ০০১৯০ ি৯এ ০893 ৪ এ ৩৮ 5১3 
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অর্থ্যাৎ প্রায় চার হাজার ব্যক্তি আবু হানীফার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা এবং ফিকৃহে হানাফী 
শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । 


ইমাম আযমের ক'জন খ্যাতিমান ছাত্র 

১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আবু হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী 

ইমাম আযমের একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ। তিনি স্বীয় পিতা ইমাম আযমের কাছ থেকে 

ইলমে হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষা করেন। ইমাম হাম্মাদ স্বীয় পিতার কাছ থেকে শুনা হাদীস 

সংকলিত করেন, যা মুসনাদ-ই হাম্মাদ নামে খ্যাত। 

১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ ইন্তিকাল করেন। 

২. ইমাম আবু ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী 

ইমাম আযমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ । তার নসব হচ্ছে- আবু ইউসুফ ইয়াকুব 

বিন ইবরাহীম বিন হাবিব বিন খুনাইস বিন সা'আদ বিন হাববাহ আল আনসারী । ইসলামের 

ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার লকব হয়েছিলো কাদিউল কুদাত (প্রধান বিচারপতি)। 

মূলতঃ ফিকহে হানাফী দুনিয়াব্যাপী প্রচারে প্রথম দিকে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হচ্ছেন 

ইমাম আবূ ইউসুফ । 

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী বলেন- 

বেদ আপি) ০২১৩ আপিল ০০551 00 তাপ টাঠ ০৮ ০০৮৮ 338 
1. ৫১০০ ৬১০০ ০৬ ১০৮15) 

অর্থ্যাৎ" ইমাম ইবন মাঈন থেকে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-আবু ইউসুফ হাদীস 

ও সুন্নাতের অধিকারী ছিলেন । আর আহমাদ বলেছেন-হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়পরায়ণ 

ছিলেন। 


তার ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আহমাদ বিন মুনী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন 
হাসান ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রয়েছেন। ইমাম আযম থেকে 
বর্ণনাকৃত তার হাদীস সংকলন কিতাবুল আছার । 

১৮২ হিজরীতে ইমাম আবূ ইউসুফ ইন্তিকাল করেন । 

৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী 

ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান। ফিকৃহে 
হানাফীর দুনিয়াব্যাপী প্রসারে তার অবদান অগ্রগণ্য । তার রচিত ছয়টি গ্রন্থ যো যাহিরুর 
রিওয়ায়াত নামে খ্যাত) ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদ। ইমাম আবু হানীফার ইন্তিকালের পর তিনি 
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ইমাম আবূ ইউসুফের কাছে অধ্যয়ণ করেন। এ ছাড়া তিনি মদীনা শরীফে তিন বছর অবস্থান 
করে ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছেও অধ্যয়ণ করেন । উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ ফিক্‌হে 
হানাফীর বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও ইমাম আযমের কাছ থেকে শুনা হাদীসের দু'টি সংকলন 
্রন্থবদ্ধ করেন। একটি কিতাবুল আছার এবং অন্যটি মুসনাদে মুহাম্মাদ নামে খ্যাত। ইমাম 
মালিক বিন আনাস'র কাছে শুনা হাদীসেরও একটি সংকলন করেন, যা মুওয়াতা মুহাম্মাদ নামে 
খ্যাত। তার ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 
রয়েছেন। বাদশাহ হারুন রশীদের সময় তিনি রিককা'র কাযী (বিচারপতি) ছিলেন । 

১৮৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

৪. ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী 

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছেন ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লুণলুয়ী। 
ইমাম কুরাশী বলেন- 2৫1 ৮951959৬৮0৬ 
অর্থ্যাৎ- তিনি (হাসান বিন যিয়াদ) ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন। 
অনেক মুহাদ্দিস হাসান বিন যিয়াদ সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম ইবন 
হাজার আসকালানী লিসানুল মীযানে তাকে ছিকা বলেছেন। ইমাম আবু আওয়ানাহ, ইমাম 
হাকিম, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বাইহাকী, ইমাম তাবরানী প্রমুখ হাসান বিন যিয়াদ সুত্রে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী স্বীয় উত্তাদ ইমাম আবু হানীফা থেকে শুনা হাদীসগুলো 
সংকলিত করেন, যা মুসনাদে হাসান বিন যিয়াদ নামে খ্যাত। 

২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইন্তিকাল করেন। 

€. ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম, ওফাত ২১১ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-ইমাম আবদুর রাযযাক বিন 
হাম্মাম। ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায (১৪৩৬৪) এ তার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা 
করেছেন। ইমাম আবদুর রাযযাক অনেকগুলো গ্রন্থ রেখে গেছেন । তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 
হচ্ছে- সুবৃহত হাদীস সংকলন আল মুসান্নাফ ৷ তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমদ 
বিন হাম্বাল, ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়িয়াহ প্রমুখ । সিহাহ সিত্তায় 
তার সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

২১১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

৬. ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন, ওফাত ২০৬ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন। ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল 
হুফফায (১৪২৯২,৯৩) এ বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস হিসেবে ইমাম ইয়াবীদ বিন হারূন 
ওয়াসিতী'র আলোচনা করেছেন । তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারীর শায়খ ইমাম 
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আল মাদিনী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম 
নাসাঈ, ইমাম ইবনু খুযাইমাহ প্রমুখের উত্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ্‌ দারিমী ও ইমাম আবূ বাকর 
সাগানী প্রমুখ । 

ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন ২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন । 

৭. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ওফাত ১৮১ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক। তার 
উপাধি ছিলো আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস । ইলমে হাদীসে তার পাপ্তিত্য এবং গ্রহণযোগ্যতা 
ছিলো প্রশ্নীতীত। কিতাবুল আছার নামে তার একটি হাদীস সংকলন রয়েছে। 

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারকের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তন্মধ্যে রয়েছেন-ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, 
ইমাম ইবন আবি শাইবাহ্‌ (হাদীস গ্রন্থ আল মুসাননাফ সংকলক), ইমাম আবদুর রাহমান বিন 
মাহদী, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম আহমাদ বিন মুনী প্রমূখ । 

১৮১ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক ইন্তিকাল করেন। 

৮. ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ওফাত ১৯৬ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান। ইলমে 
হাদীসে ইয়াহইয়া আল কাত্তান*র উচ্চ মরতবার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই । ইমাম 
তার গ্রহণ যোগ্যতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন । তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম 
শাফিঈ, ইমাম ইবনু আবী শাইবা প্রমুখ । 

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

৯. ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ একজন জগত্খ্যাত মুহাদ্দিস। 
রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদীতে তীর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে । ইমাম যাহাবী 
তাযকিরাতুল হোফফায এ তার আলোচনায় বলেন- 

4০ ৬০০৪৪ ৮3 34801 ৪9 ১ ৪৩৬ ১৬৬ 
অর্থ্যাৎ" ইমাম ওয়াকীর সময়ে কুফায় ইলমে ফিকহ এবং ইলমে হাদীসে তার চেয়ে বেশি 
পারদর্শী কেউ ছিলো না। 
সিহাহ সিত্তায় ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। তার ছাত্রগণের মধ্যে 
ও তা'দীল এর উদ্গাতাগণের মধ্যে ওয়াকী ইবনুল জাররাহকে গণ্য করা হয়। 

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
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৪৫ 


১০. ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম বলখী, ওফাত ২১৫ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার বিশেষ ছাত্র ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম । তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন । একাধারে 

দশ বছর মক্কা শরীফ অবস্থান করায় তার নামই মাক্বী হয়ে গেছে। ইলমের অন্বেষণে তিনি কুফা সফর 

করেন। এ সময় ইমাম আযমের সান্নিধ্যে আসেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা কান্দুলুবী বলেন- 
42201) ৬4০০ 4০০৩ (৮৯৮9 ৫০০ 699 

অর্থ্যাৎ- তিনি আবু হানীফার ছাত্রত্ গ্রহণপূর্বক তার কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শুনেন। 

ইমাম মাক্বী বিন ইবরাহীম*র ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবন 

মাঈন এবং ইমাম বুখারী প্রমুখ । ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ১১টিই বর্ণনা করেছেন ইমাম 

মাক্বী বিন ইবরাহীম থেকে। 

২১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 


১১. ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী 

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ। তিনি আবু আসীম 
নাবীল নামে অধিক খ্যাত। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ৬টি বর্ণনা করেছেন আবু আসীম 
নাবীল থেকে । এছাড়া সিহাহ সিত্তায় তার সুত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 

২১২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী 

ইমাম আবু হানীফার ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী | ইমাম 
আযমের ইন্তিকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । ইমাম বুখারী 
তার কাছ থেকে ৩টি ছুলাছিয়্যাত বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তার 
সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

২১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন । 

১৩. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী 

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া । ইমাম বুখারী স্বীয় 
কিতাবে বর্ণিত ২২ ছুলাছিয়্যাতের ১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া থেকে । 
সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে তার সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 

২১৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন । 

১৪. ইমাম হাফস বিন গিয়াছ, ওফাত ১৯৪ হিজরী 

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফস বিন গিয়াই। তার 
ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আলী বিন মাদিনী ও ইমাম ইবন 
মাঈন প্রমূখ | 

১৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 
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৪৬ 


১৫. ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ, ওফাত ১৯৬ হিজরী 

ইমাম আযমের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছাত্রগণের একজন তিনি । ইলমে হাদীসে তার গ্রহণযোগ্যতা 
আলী বিন মাদিনী এবং ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজাহ প্রমুখের উত্তাদ 
ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। 

১৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৬. ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন, ওফাত ২১৮ হিজরী 

ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন। ইমাম আবু হানীফার 
ইন্তিকাল পরবতীতে তিনি ইমাম যুফার*র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার ছাত্রগণের মধ্যে 
রয়েছেন-ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ । 

২১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৭. ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ওফাত ১৬১ হিজরী 

সায়্যিদুল হুফফায, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, শাইখুল ইসলাম ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত 


ছিলেন ইমাম আযমের প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম সুফিয়ান ছাওরী। তার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ 
সুফিয়ান বিন সাঈদ ছাওরী | 


৩০১৩ মাএ ৪৯১৭3 ৬০০ রেপ এ ৩৪ এ) এ এন) 
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অর্থ্যাৎ তিনি (সুফিয়ান) ইমাম আবু হানীফার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হাদীস 

বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মুজতাহিদ ইমাম, ইসলামের একজন স্তম্ভ ও কুতুব ছিলেন। 

ইলমে ফিক্হ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাসাউফ ইত্যাদির সমন্বয় ছিলো তার মাঝে । তার 

ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান, ইমাম 

ওয়াকি ইবনুল জাররাহ প্রমুখ । 

১৬১ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 

১৮. ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াধীদ মুকরী, ওফাত ২১৩ হিজরী 

ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইয়ামীদ মুকরী । তার ছাত্রগণের 

মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী প্রমুখ । 

২১৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
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৪৭ 


ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা 

ইমাম আযম আবূ হানীফা'র সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা কতো? এ প্রশ্ন অনেকটা উট ঠেকলেও 
বিদ্বেষীগণের প্রচার মতে তীর হাদীসের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ৷ কেউ কেউ তীর হাদীসের 
সংখ্যা নিরপন করতে গিয়ে দশকের কোটা থেকে শুরু করে শতকের কোটা পর্যন্ত যান। 
বিদ্বেষীগণের ভিত্তিহীন এ অপপ্রচার ছিলো পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা বিভিন্ন 
প্রামাণ্য সূত্র থেকে ইমাম আযমের হাদীস সংখ্যা ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি। 
যারা বিভিন্ন আলোচনায় ইমাম আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত পৌছান, 
শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ফিকহে হানাফীর মূল কত্ত ছয়টি গ্রন্থ ছাড়াও আরো কতিপয় অমর 
গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে কিতাবুল আছার। এই অনবদ্য গ্রন্থ কিতাবুল আছারে 
ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আযম থেকে ৯৬৫টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন । বাকী রইলো ইমাম 
মুহাম্মাদ*র অন্য গ্রন্থ মুসনাদ, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আছার, ইমাম হাম্মাদ বিন আবু 
হানীফার মুসনাদ, ইমাম হাসান বিন যিয়াদ'র মুসনাদসহ অন্যান্য মুসনাদসমূহ। যারা ইমাম 
আবু হানীফার হাদীস সংখ্যা ১৭ থেকে ১৫০ এর মধ্যে সীমিত করেন এটা হয়তোবা অজ্ঞতা 
নতুবা হিংসার কারণেই করেন। 


আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে তার মর্জি মতো বুঝার তাওফিক 
দিন), কিছু সংখ্যক ছিদ্বান্বেষী নিন্দুক বলে বেড়ায় যে, হাদীসে ইমাম আবু হানিফা 
রাহিমাহুল্লাহর দখল একেবারে কম ছিলো । অত্যন্ত অল্প সংখ্যক হাদীস ছাড়া তার কাছে কোন 
হাদীস পৌছায়নি। জীবন আমার উৎসর্গিত হোক! এসব ভিত্তিহীন অমূলক কথায় চামড়ায় 
জুলন ধরে, লোম শিউরে ওঠে । ছিদ্রন্বেষী নিন্দুক, অজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ এমন কথা বলতে 
পারেনা । বিশেষজ্ঞ ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনের গবেষণা মতে ইমাম আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু 
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আনহু ছিলেন বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের (১4১ এ ০:১৫) একজন। এ 
কথা প্রমাণের জন্যে প্রথমেই মাক্কী বিন ইবরাহীম, ইয়াধীদ বিন হারন এবং আবদুল্লাহ বিন 
মুবারক'র মতো জীদরেল মুহাদ্দিসগণের মতামতকে আলোচনায় আনতে হয়। তাদের মতে- 
ইমাম আযম তার যুগে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। 


রিজাল শাস্ত্রের সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিতু সিয়ারু-আ'লামিন নুবালা, মীযানুল ই“তিদাল, 
তাযকিরাতুল হুফফাষ প্রভৃতি কালোততীর্ন গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম যাহাবী ইমাম আযমকে একজন 
হাফিষে হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম যাহাবী তার রচিত হাফিষে হাদীসগণের 
পরিচিতিমূলক গ্রন্থ তাযকিরাতুল হুফফায ১ম খণ্ডে ইমাম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ 
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অর্থ্যাৎ" এই মহান ইমামের মানাকিব বিষয়ে আমি আলাদা একটি পুস্তিকা লিখেছি। 

ইমাম যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফফাধ গ্রন্থখানীর নাম থেকেই এর বিষয়বন্ত পরিস্কার বুঝা 
যাচ্ছে। তদুপরি তিনি গ্রন্থের মুকাদ্দিমায় বলেছেন-এটি হাফিযে হাদীসগণের তাযকিরা বা 
আলোচনা । এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২৮ নম্বরে ইমাম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তাই ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে ইমাম আযম হাফিযে হাদীস ছিলেন। 

এবার আমরা দেখবো হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের পরিভাষায় কোন পর্যায়ের মুহাদ্দিসকে 
হাফিযে হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে কমপক্ষে 
একলক্ষ হাদীস সনদসহ যার মুখস্থ রয়েছে তিনিই হাফিযে হাদীস । তাই একথা সহজেই বলা 
যায় যে, ইমাম যাহাবীর মতে ইমাম আবু হানীফা কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস সনদসহ মুখস্থ 
জানতেন। এ কথা সহজেই বলা যে, ইমাম আযম আবু হানীফা মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিলেন। একজন মুজতাহিদের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার এবং তার ইলমী 
যোগ্যতা কেমন হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। 
শুধুমাত্র একজন মুজতাহিদের জন্য কতো সংখ্যক হাদীস জানা থাকা আবশ্যক সে বিষয়ে খুবই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো । ইমাম ইবনুল কায়্িম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ হিজরী) স্বীয় 
ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন কিতাবে উল্লেখ করেছেন- 
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অর্থ্যাৎ" এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলো, কোনো 


ব্যক্তি যদি এক লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে তিনি কি ফকীহ হতে পারবেন? উত্তরে ইমাম 
বললেন-না । যদি দুই লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না । যদি 
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তিন লক্ষ হাদীসের হাফিয হন তবে কি পারবেন? ইমাম বললেন-না । যদি চার লক্ষ হাদীসের 
হাফিয হন তবে কি পারবেন? উত্তরে ইমাম নিজ হাত দিয়ে ইতি বাচক ইঙ্গিত করলেন । তথা 
আশা করা যায়, চার লক্ষ হাদীসের হাফিয একজন ফকীহ মুজতাহিদ হতে পারবেন । 
ইমাম খতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বিদগ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন 
সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন- 
₹০&। ৬০৩ ০০১ ০৭৪ 3:0৩ ৫৩২০৩ ৪] ৩ ০০ ৩৪৪) ৬৪: এ এড ০৪) 
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অর্থ্যাৎ- ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি 
ফাতাওয়া প্রদান করতে পারবেন? তিনি বললেন-না। তবে কি দুই লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি 
পারবেন? বললেন-না । তিন লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি কি পারবেন? বললেন -না । তবে কি পাচ 
লক্ষ হাদীস জানা ব্যক্তি পারবেন? তিনি বললেন-আশা করা যায়। 
আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী বলেন- 
১৫৮ 0944) এ ১3 422) 015৮ ৬১। 4 ০০ ৬৬৪৪১) 
৮৮৮১15১১৯০০ ৫১১৩০) ১৪১) 2৮৮৮2101001 $519-)01) ৬৪১৮৯ 
.০এ3 051 ৮ ৬ 
অর্থ্যাৎ- ইজতিহাদ বিষয়ে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, হাদীস ও আছার, 
সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন'র মতামত এবং মতানৈক্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত হওয়া এবং 
কুরআন ও হাদীস*র নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অবগতি ছাড়া ইজতিহাদ করা 
সম্ভব নয়। 
উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা বিদ্যলোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল'র 
দৃষ্টিতে একজন ফকীহ মুজতাহিদের জন্য কমপক্ষে চার লক্ষ হাদীস জানা থাকা প্রয়োজন । 
আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন'র মতে মুজতাহিদের জন্য পাচ লক্ষ হাদীস জানা প্রয়োজন । 
ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে আমরা দেখি যে, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, 
করেন। ইমাম আযম কেবল মুজতাহিদই নয় বরং বহু সংখ্যক মুজতাহিদ ইমামের উত্তাদ 
ছিলেন। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তিনি কমপক্ষে চার কিংবা পাঁচ লক্ষ হাদীসের 
হাফিয ছিলেন। 
এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, হাদীস কম বর্ণনা করা আর কম জানা এক কথা নয়। 
সায়্যিদ্বনা আবু বাক্র সিদ্দীক (বর্ণিত হাদিস ১৪২টি), সায়্যিদ্ূনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা (বর্ণিত হাদিস ৫৩৯টি) খুব অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন । এর অর্থ কি এই 
1: ৮০৩ 95500 ৩৯১ ৮৬৭ -৩১০] অতল (১17) 





৭ £ ০০-৩৯-০৮৯৩ ৮ ৯17 $৮1 এ৯ ০০৯ ২১৬।- 


৫০ 


যে, তারা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন? ইলমে ফিক্হকে একটি স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে দীড় 
করিয়েছেন ইমাম আবু হানীফা । হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীস*র অন্তর্নিহীত ভাব থেকে সমাধান 
বা ইসতিন্বাত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি । তাই হাদীস বর্ণনা কম করেছেন। নতুবা তার কাছে 
হাদীসের সীমাহীন ভাগ্ার যে মওজুদ ছিলো বিভিন্নভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. মুস্তাফা 
সুবায়ী শাফিঈ বলেন- 


৬০ 45)5০৩ ৬১ ৬৯০) ৩০২০ ০০০০ৈ৮০ ০ ৯) ০৮ 2৪০০৪ । শন্ড ১৮৪) 
৪9০ তক ডে পপ ৩০৩১ 0 ১০ ০৫ ভেস্ এপ ৮০০০3 ০৪৩০ ৩প্ট ৬১ 
০]। এ ৬০ ৩০০০ ৬৪১৬৭ 5০ এ ৭৩৯04 ৩৪১ লও 
1.44 ২০০ 
অর্থ্যাৎ" ইমাম আবু হানীফা চার হাজার উত্তাদ থেকে হোদীস) লিখেছেন। হাফিয যাহাবী 
তাযকিরাতুল হুফফাষ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফাকে হাফিযে হাদীস বলে গণ্য করেছেন। 
ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু 
হানীফার ঘরে প্রবেশ করত: দেখলাম ঘরখানি পাগুলিপিতে ভর্তি রয়েছে । আমি তাকে জিজ্ঞেস 
করলাম, এগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন- এসব হচ্ছে হাদীস। (তবে এই বিশাল ভাগ্তার 
থেকে) ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষের উপকারে আসে এরকম সামান্য সংখ্যক হাদীসই আমি বর্ণনা 
করেছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম ইয়াহইয়া বিন নাসর ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন; 
ইমাম আবু হানীফা বলেছেন- 
.এএ ৮০০৫ ১৩। উেপশ্াউ। তত ৩০৬ ৬২০০০ ০০ ৮৫১৬৮ ৬০০৬৪ 
অর্থ্যাৎ আমার কাছে (লিখিত) হাদীস ভর্তি অনেকগুলো সিন্দুক রয়েছে। সেখান থেকে আমি 
প্রয়োজন মতো অল্প সংখ্যকই বের করেছি। 


ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদসমূহ 

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা স্বয়ং কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেননি । যেমনটি 
ইমাম মালিক মুওয়াতা সংকলন করেছিলেন। তবে ইমাম আযমের ছাত্রগণের মধ্যে চার জন 
তীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীসগুলো মুসনাদ ও আছার নামে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া 
পরবতীতে বিভিন্ন সময়ে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহান্দিসগণ নিজ নিজ মুত্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম 
আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন। নিম্নে সে সব মুসনাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
পেশ করা হলো । 

মুসনাদ সংখ্যা 


বিভিন্ন যুগে মুহাককিক উলামা ও ইমামগণ আপন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ইমাম আবু 
হানীফার মুসনাদ সংখ্যা ব্যাপারে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন । যেমন- 


£০ ,০০-১৮৯ টে ও১ (2৬০ মস ৪০০ ১৯৪০]।-) 
৫১ 





ক. ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী, ওফাত ৬৫৫ হিজরী 

ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী ইমাম আযম আবু হানীফার 

মুসনাদসমূহ একত্রিত করে জামিউল মাসানীদ নামে প্রকাশ করেছেন। স্বীয় সংকলনের 

মুকাদ্দিমায় তিনি বলেন- 

৮০৬ ০১০০ এ উট এ] ওল 0০08 বিশ 0৮ তশিতী 01 5) 

|. ০০] 

অর্থ্যাৎ আমি মনস্ত করলাম যে, (এ গ্রন্থে) ইমাম আবু হানীফার সেই ১৫টি মুসনাদ একত্রিত 

করবো যেগুলো বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছিলেন । 

খ. ইমাম ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ, ওফাত ৮৫২ হিজরী 

ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী শাফিঈ তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল মু'জামুল মুফাহরাস এ 

ইমাম আবু হানীফার চারটি মুসনাদ এবং ইমাম কর্তৃক সরাসরি সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের 

দু'টি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। 

গ. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালিহী শাফিঈ, ওফাত ৯৫২ হিজরী 

সীরাতে শামিয়া প্রণেতা ইমাম সালিহী ইমাম আযম*র মানাকিব বিষয়ে লিখিত স্বীয় গ্রন্থ 

উকুদুল জুমআন এ ২৩ নম্বর অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন- 

2৮ তত এ এপ ৭০1১ 4৪১৩ ০০১৪০৭। ০৮ ০ ১] ০০ ভঠ 
1.14-০৮-০ ১৯৭ 

অর্থ্যাৎ" ইমাম আযমের সেই মুসনাদসমূহের বর্ণনা যা হাফিযে হাদীসগণ তাখরীজ করেছেন। 

মুস্তাসিল সনদে আমাদের কাছ পর্যন্ত ১৭টি মুসনাদ পৌছেছে। 

ঘ. ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী, ওফাত ১২০৫ হিজরী 

ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফী স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ উকুদু জাওয়াহিরুল মুনিফাহ এর 

মুকাদ্দিমায় লিখেছেন- 

1,2০1 (1১৩০ ০০ ক] 2১৯ 24১3 ১০) ১ ৬৩ এপস 
অর্থ্যাৎ আমি এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার প্রতি আরোপিত সেই ১৪টি মুসনাদ'র তাখরীজ 
করেছি যেগুলো হাদীসের ইমামগণ একত্রিত করেছেন । 

উ. ইমাম ইবন আবিদীন শামী হানাফী, ওফাত ১২৫২ হিজরী 
ইবন আবিদীন শামী নামে খ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ আমীন লিখেছেন- 





০০০ -০৮৭। ৮০ 10 ভিউ ১ ০৬৯ ১১৪৪- 
9:) ৮2০০ 91131 ৮৯১৩ খু ওঠ মি] ০৯ |] ১৪০-৮১৩) ৬০০) (০ 
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42919 ৮ জে টস এত লশ ভে ০৪] এ 917৮20191৪৬ এলা3 
|. 1০০ টিপি এও 
অর্থ্যাৎ" ইমাম আবু সাবার আইউব খালওয়াতী ইমাম আবু হানীফার মুসনাদসমূহ একত্রিত 
করেছেন, যা সংখ্যায় ১৭টি হয়। 
চ. ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ, ওফাত ১৯৬৪ ঈসায়ী 
ড. মুস্তাফা সুবায়ী শীফিঈ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংখ্যা বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্যায়ে 
লিখেছেন- 
১৩০৮৯] ৮৫ কত 9০5193৮০৪০০ দিছি শা) 
৬1 ০৮১ ৩ আস] 9৬ ০৫ ০০০ ৩৬৮৫2 ও ০221) 
০০৯৮৪ 0৯ ১০3 2৬ 01১১১ 4০৩ ভে এপি বত আপাতত 378০১ 
0555 6 হিপ] ১৮০] ৩৮৯ ০১৮৯৪ ০৭0 ৪৮14 ৪০১০) 
০০০ 9০ ১০২৪৮ ০13 2৪০ ঞ। এপি 01 পখি। এসএ১০ &৪ ৬৮৮৮01)01 
1. এপ ৮৩৩০ ৮৪০ 5৯9 ৬২৭৬ ০এ। ৬৪ ১৪)০ ৬০ 
অর্থ্যাৎ আর এমনি শামসুল হুফফায হাফিয ইবন তুলুনও স্বীয় আল ফিহ্রসাতুল আওসাত 
গ্রন্থে সেই ১৭ মুসনাদের সনদসমূহ আলোচনা করেছেন। এমনকি খতীব বাগদাদী দামেশ্ক 
সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা, ইমাম ইবন শাহীনের মুসনাদে 
আবু হানীফা এবং খাতীবের নিজ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সাথে নিয়ে যান। এ তিনটি 
মুসনাদ উপরে বর্ণিত ১৭ মুসনাদ থেকে আলাদা । 
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী স্বীয় তারীখুল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শুধুমাত্র ইবন 
উকদাহ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফাতে এক হাজারেরও অধিক হাদীস উল্লেখ 
রয়েছে। এটিও উপরে বর্ণিত মুসনাদ থেকে আলাদা আরেকটি । 
ড. ুস্তাফা সুবায়ী'র সারগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ আস সুনাতু ওয়ামাকানাতুহা ফী তাশরিঈল 
ইসলামীতে (পৃঃ ৪৫০) আমরা ইমাম আযম আবু হানীফার ২১টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি। 
ছ. শায়খ আবদুল হাফিষ মালিক আবদুল হক মাক্কী* 
মক্কা শরীফের সওলতিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্বী 
মক্কা শরীফের মাকতাবাতু ইমদাদিয়া থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত ইমাম হারিছী সংকলিত 
মুসনাদে ইমাম আযম এর মুকাদ্দিমায় (পৃঃ১২) ইমাম আযমের মুসনাদ সংখ্যা ২৮টি বলে 
উল্লেখ করেছেন। 





71 হত ১৯৪০-০০4৩৬০ ০2 71) 

£০ 1০০০ ১৩০১ 2০৪০ ও ০৬৩ 5 হা -৬জথা এরি ১১ ]- 

* সাউথ আফ্রিকা সফররত অবস্থায় গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ সোমবার মাগরিব নামাজের পর এ মহান শায়খ 
ইন্তিকাল করেন। তিনি বহু মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা । 











৫৩ 


জ. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী, জন্ম ১৯৫১ ঈসায়ী 

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, হাজার গ্রন্থ প্রণেতা শাইখুল ইসলাম ড. 

তাষকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম এ ইমাম আবু হানীফা*র মুসনাদ সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন 

বিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করতঃ বলেন- 

6-৮।০০-8%1৮44-৮6/0১৫//০৮৮৮৮৪০৫- 
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অর্থ্যাৎ লেখক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পাগ্ুলিপি ও বিভিন্ন 


লাইব্রেরিতে ঘাটাঘাটি করে আরো ১২টি মুসনাদের সন্ধান পেয়েছি । এভাবে সর্বশুদ্ধ মুসনাদ 
সংখ্যা ২৯টিতে দাড়িয়েছে । 


. ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৫টি । 

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ৪টি । 

ইমাম ইবনে ইউসুফ সালিহী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি । 

ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৪টি 

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ১৭টি । 

ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২১টি । 

শায়খ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৮টি । 

. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফীর মতে ইমাম আযমের মুসনাদ ২৯টি । 
ইমাম আযমের ২৯টি মুসনাদ ও এর সংকলকগণ 

১. মুসনাদে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা, ওফাত ১৭৬ হিজরী 


ইমাম আযম আবূ হানীফার একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ ছিলেন ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিক্হ 
এ গভীর পাপ্তিত্যের অধিকারী ব্যক্তিতৃ । তিনি স্বীয় পিতার মুসনাদ সংকলন করেন, যা মুসনাদে 
হাম্মাদ নামে খ্যাত হয়। কাসিম বিন মাঈন*র পর তিনি কৃফার কাষী (বিচারপতি) হিসেবে 
দায়িতু পালন করেন । 

শাফিঈ, ইমাম খাওয়ারিযমী হানাফী এবং ইমাম আবুল ওয়াফা হানাফী প্রমুখ ইমাম হাম্মাদ 
বিন আবু হানীফার ইলমী বৈশিষ্ট ও দক্ষতার কথা সবিস্তার আলোচনা করেছেন। 


ইমাম যাহাবীর মতে ১৭৬ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ বিন আবু হানীফা ইন্তিকাল করেন। 
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২. মুসনাদে ইমাম কাষী আবু ইউসুফ, ওফাত ১৮২ হিজরী 
ইমাম আযম আবু হানীফার সবচেয়ে খ্যাতিমান ছাত্রগণের একজন আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন 
ইবরাহীম আনসারী । ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কাষীউল কৃষাত বা প্রধান বিচারপতি লক্ব 
প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইমাম আবু ইউসুফ । তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা ইতোপূর্বে পেশ 
করেছি। ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন। 
ইমাম আবু ইউসুফের রচনাবলীর মধ্যে মুসনাদ এবং কিতাবুল আছার এ দু'টির নাম পাওয়া 
যায়। এমনকি আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানীর টাকা সম্বলিত কিতাবুল আছার পাকিস্তান 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম খাওয়ারিযমী, ইমাম সালিহী প্রমুখ নিজ নিজ সনদে ইমাম আবু 
ইউসুফ সংকলিত মুসনাদের উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে কিতাবুল আছার এবং মুসনাদ এ 
দু'টি কি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাকি একই গ্রন্থের দুই নাম? আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী কিতাবুল 
আছার এর মুকাদ্দিমায় বলেছেন- কিতাবুল আছার এবং মুসনাদ মূলতঃ একই গ্রন্থের দুটি নাম 
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু ইউসুফের অবস্থান বুঝার জন্যেই এটুকুই 
যথেষ্ট যে, ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে হাফিযে হাদীস হিসেবে তার আলোচনা 
গ্রন্থিত করেছেন। 
প্রখ্যাত এতিহাসিক খলীফা বিন খাইয়্যাত, ইয়াকুব বিন সুফইয়ান প্রমুখের মতে ১৮২ 
হিজরীতে ইমাম আবু ইউসুফ ইন্তিকাল করেছেন। 
৩ ও ৪. মুসনাদ ও কিতাবুল আছার ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী, ওফাত ১৮৯ হিজরী 
ইমাম আযমের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারকাদ শাইবানী। ১৩২ 
হিজরীতে ওয়াসিত শহরে তিনি জন্যগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতার সাথে কুফায় চলে 
আসেন। এখানে তিনি জ্ঞান আহরণ শুরু করেন। ইমাম আবু হানীফার বিচক্ষণ ছাত্রগণের 
মধ্যে একজন তিনি । ইমাম আযমের ইন্তিকাল পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের শিষ্যত 
গ্রহণ করেছিলেন । হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদী ছয়টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি এ মাযহাবের 
প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান সংকলিত তিনটি হাদীস গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। কিতাবুল আছার ও মুসনাদ, এ দু'টিতে ইমাম আবু হানীফার কাছে শোনা 
হাদীসসমূহ রয়েছে। অন্যটি ইমাম মালিক বিন আনাস'র কাছ থেকে শোনা হাদীসসমূহের 
সংকলন । এটি মুওয়াভা ইমাম মুহাম্মাদ নামে পরিচিতি | ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান স্বয়ং 
একজন মুজতাহিদ ছিলেন। ইতোপূর্বে আমরা তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেছি। 
১৮৯ হিজরীতে রায় শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
৫. মুসনাদে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী, ওফাত ২০৪ হিজরী 
ইমাম আযমের মুহাদ্দিস ছাত্রগণের অন্যতম ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী আনসারী | ইমাম 
আযমের কাছে শোনা হাদীসসমূহ তিনি মুসনাদ আকারে সংকলন করেন । ইতোপূর্বে আমরা 
তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করে এসেছি। 
ইমাম সাইমারী, ইমাম যাহাবী প্রমুখের মতে ২০৪ হিজরীতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইন্তিকাল 
করেন। 

৫৫ 


৬. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দীওরী, ওফাত ৩৩১ হিজরী 


ইমাম আযম আবু হানীফার সরাসরি ছাত্রগণের পর মুসনাদে আবু হানীফা সংকলক হিসেবে 
বয়সের ক্রমানুসারে প্রথমেই নাম আসে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ দাওরী'র ৷ বাগদাদের 
বাসিন্দা প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস ২৩৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ 
তার যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম বিন 
হাসসান আযরাক রয়েছেন । 
বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুখলাদ সেই সৌভাগ্যবান প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যার ছাত্রগণের 
মধ্যে কয়েকজন হাফিযে হাদীস এবং যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন । তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন- 
প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান দারাকুতনী প্রমুখ । 
খাতীব বাগদাদী, হাফিয ইবন কাছীর, ইমাম যাহাবী, ইমাম হাফিয ইবন হাজার আসকালানী 
মুহাদ্দিস হিসেবে তীর উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন। 
হাফিয আসকালানী বলেন- 
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1.028৯016 ল এ। এত মুল মত শিপ ও কও 
অর্থ্যাৎ তিনি মশহুর ছিকাহ- ছিকাহ- ছিকাহ ছিলেন। তারীখে বাগদাদে পরিপূর্ণ জীবনী 
গ্রন্থিত রয়েছে। তিনি ৩৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সনদের দিক থেকে তিনি তার যুগে 
সর্বোচ্চ জ্ঞানী ছিলেন। তার এবং আমাদের মাঝখানে প্রায় পাচশত বছরের ব্যবধান। অথচ 
তার এবং আমাদের মাঝখানে হাদীস বর্ণনায় মাত্র ছয়জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। 
তারীখে বাগদাদে ইমাম ইবন মুখলাদের ইন্তিকাল সন ৩৩১ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে। 
৭. মুসনাদে ইমাম ইবন উকদাহ, ওফাত ৩৩২ হিজরী 
উচ্চ মর্ষাদাসম্পন্ন হাফিযে হাদীস ইবন উকদাহ ২৪৯ হিজরীতে কুফায় জন্গ্রহণ করেন । তার 
পিতা প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ*র উপাধি ছিলো উকদাহ্‌। এ হিসেবে 
তিনি ইবন উকদাহ্‌ নামে খ্যাত হন। 
হাদীস সংগ্রহের জন্য ইবন উকদাহ নিজ শহর কুফা ছাড়াও বাগদাদ, মক্কা মুকাররমা*র প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে অসংখ্য মুহাদ্দিসের শিব্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিস হিসেবে তার 
যুগে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন 
ইয়াহইয়া বিন আবী মাইসারাহ প্রমূখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ । অন্যদিকে তার ছাত্রগণের মধ্যে 
রয়েছেন ইমাম ইবন শাহীন, ইমাম তাবরানী প্রমুখ প্রখ্যাত হাফিযে হাদীসগণ | 

১ :০-17৯ ৩৮০-১১০।৫০১।-) 
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ইমাম ইবন উকদাহ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তনুধ্যে মুসনাদে আবূ হানীফা উল্লেখযোগ্য । 
নিজ নিজ সনদে ইবন উকদাহ্‌ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
স্বীয় তারিখুল কাবীর এ উল্লেখ করেন- 

৬৬১০৮ ০৪] ৬৪ ১৪০ ৬৬ ১০৩9 এ 9০ ১১৩০ 03 2৫০৮ ঞ এপ 0 
অর্থ্যাৎ" কেবল ইবন উকদাহ্‌ সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফায় এক হাজারেরও অধিক হাদীস 
রয়েছে। 
ইল্মে হাদীসে ইবন উকদাহ্‌*র সুগভীর পাপ্তিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট 
যে, আমর বিন ইয়াহইয়ার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন- 

1. ১৯৯।) ০০৮৩ ৩২০৩ ৪ ৮৬ ৫০ 
অর্থ্যাৎ সনদ ও মতনসহ একলক্ষ হাদীস আমি মুখস্থ করেছি। 
ইমাম দারাকুতনী (ওফাত ৩৮৫ হিজরী) বলেন- 
৩০) 1 ৮৪ 401 ৬৮১ ১১৮ 02 401 ১ ০০) ০০০ ০ ৪1 2৪5 0৯ লী 
৮.০ ১০1 ১১৫০ ০২ ০০৩৯। এ 
অর্থ্যাৎ" কুফাবাসী একথায় একমত যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় 
থেকে আবুল আব্বাস ইবন উকদাহ'র সময় পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি হাদীসের হাফিয কেউ 


ছিলো না। তারীখে বাগদাদের বর্ণনামতে (৫:১২) ৩৩২ হিজরীতে ইমাম ইবন উকদাহ 
ইন্তিকাল করেন। 

৮. মুসনাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম, ওফাত ৩৩৫ হিজরী 

হাফিষে হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম*র নসব হচ্ছে- আবুল কাসিম আবদুল্লাহ 
বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সায়িদী ইবন আবিল আওয়াম । তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম 
নাসাঈ, ইমাম তাহাওয়ী, ইমাম ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ তিরমিযী প্রমুখ যুগ বরেণ্য মুহাদ্দিস 
ইমামগণ । 


ইমাম খাওয়ারিযমী তার জামিউল মাসানীদ এ ১৫ নম্বর মুসনাদ হিসেবে মুসনাদে ইমাম 

আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম গ্রন্থিত করেছেন (১:৭৭)। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ 

শাফিঈ উকুদুল জুমআন এ (৩৩৩ পৃঃ) মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম এর 
নাম উল্লেখ করেছেন। 

-০৪১১0 ৯৬৮ ০৮৯০ ১51১৯] শি) ০ £ ০০-৯0-০8৯৪ ০৯0 ১৮৮] ৮৯7 
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প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম'র মুসনাদ নিয়ে মতানৈক্য 

দৃশ্যমান । ইমাম খাওয়ারিযমী ও ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর মতে ইবন আবুল আওয়াম 

সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ। পক্ষান্তরে ইমাম সালিহী ও ইমাম 

যাইলায়ীর মতে এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় বরং তার রচিত ফাদাইলু আবী হানীফা নামক গ্রন্থের 

একটি বাব বা অধ্যায়। 

মুলতঃ একটু গভীরে চিন্তা করলেই পরিস্কার হয়ে যায় যে, উভয় অবস্থায় ইমাম আবদুল্লাহ বিন 

আবুল আওয়াম কর্তৃক মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন প্রমাণিত হচ্ছে। 

৩৩৫ হিজরীতে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবুল আওয়াম ইন্তিকাল করেন । 

৯. মুসনাদে ইমাম উমার বিন হাসান আশনানী, ওফাত ৩৩৯ হিজরী 

হাফিষে হাদীস ইমাম আবুল হাসান উমার বিন আশনানী ২৫৯/৬০ হিজরীতে বাগদাদে 

জন্গ্রহণ করেন। তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন-হাফিয ইবরাহীম হারবী, আবু বাকর বিন 

শাহীন, আবু আমর সিমাক, মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার প্রমুখ ইল্মে হাদীসের স্তম্তগণ । 

ইমাম খাওয়ারিযমী, ইমাম সালিহী, হাজী খলিফা, ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী ইমাম উমার 

বিন হাসান আশনানী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা*র কথা উল্লেখ করেছেন। 

ইমাম ইবন হাসান আশনানী স্বীয় উস্তাদ ইমাম হাফিয ইবরাহীম হারবীর জীবদ্বশাতেই হাদীস 

বর্ণনার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। 

খাতীব বাগদাদী স্বীয় অনবদ্য রচনা তারীখে বাগদাদে ইবন আশনানী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার 

এক পর্যায়ে বলেন- 

405৮৫৮০০৩19 ০:১৯ 9০1 ৬৯০৭ শত 0০3 ৮০৩ এ ০০ ৩৯১১৪ 
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অর্থ্যাৎ-তিনি তার যুগে সম্মানিত ব্যক্তি এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য হতেন । হাফিযে হাদীস 

ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের নীতিমালার উপর সুন্দর পর্যালোচনা পেশ করতেন । 

৩৩৯ হিজরীতে এ মহান ইমাম ইন্তিকাল করেন। 

১০. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হারিছী, ওফাত ৩৪০ হিজরী 

তার নাম ও নসব হচ্ছে- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ বিন 

খালীল কালাবাধী হানাফী । ইমাম হারিছী ২৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি 

উত্তাদ উপাধিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তীর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবদুল্লাহ বিন 

ওয়াসিল, আবদুস সামাদ বিন ফাদাল বিন মুহাম্মাদ শা'রানী, মুহাম্মাদ বিন খাল্ফ নাসাফী, 

হামদান বিন যুন্নুন প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ | 


/২.০০ ৮৪৪ (৩ ৪০ 506557৩১১১৯. ৬৯ এ ও ৯3] ৮৯) 
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ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) তাযকিরাতুল ইফফায (৩:৮৫৪) এ ইমাম কাসিম বিন আসবাগ কুরতুবীর 
পরিচিতির মধ্যে লিখেছেন-তিনি ৩৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। সাথে সাথে আরো লিখেছেন- 
০:১০৯৮০০ 02 401 আপ ৮১৩০ 9০) ০৬9০৫4019১9 ৮৮ ০০ ০৪৪ 
৬ ২৮ তত ১১০৩ আখি ১ ৬। ৬)০০। ৬০১৮৮ 01 325 
8৮ ০৯০১ ০৪ এ3 ০০১ ২ 
অর্থ্যাৎ এ বছরেই মাওয়ারাউন্নাহর'র আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ 
বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন হারিছ আল হারিছী বুখারী ইন্তিকাল করেন। যিনি উস্তাদ উপাধিতে 
ভূষিত এবং মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা সংকলক ছিলেন। তীর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর । 
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন- 
24০০ 511 ৬১৬ ৮০১৩) ১ 0৬ 9 ৬)৩। এ 91৪০০] ভা ০৪ 
1,28০ 11৮ ৬টি ভাত প)০ ০০০০ ৬ 4৯৯৪ 
অর্থ্যাৎ-তিন*শ বছর পর হাফিযে হাদীস আব্‌ মুহাম্মাদ হারিছী ইমাম আবু হানীফার হাদীসের প্রতি বিশেষ 
মনযোগী হন। তিনি আবু হানীফার উত্তাদগণের ক্রমধারানুযায়ী হাদীসগুলোকে একটি খণ্ডে সংকলন করেন। 
ইমাম খাওয়ারিযমী ইমাম হারিছীর ইলমী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন- 
২০০] ৬ ও ০১ ৮৩ ০ ও 6৬১০ এট ৪৭০ 1 ০০০৮ ৮0৮৩ ০ 
১০৯19 501 2৩৮০৭4০০৮19 
অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি ইমাম হারিছী সংকলিত মুসনাদ আবী হানীফা গভীর মনযোগে অধ্যয়ন 
করবে, সে ইল্মে হাদীসে তার (হারিছা) সুগভীর পাপ্তিত্য এবং হাদীসের মতন (মূল পাঠ) ও 
বিভিন্ন সনদ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পারবে। 
কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম হারিছীকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন । এ বিষয়ে গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) নাসবুর রায়া*র মুকাদ্দিমায় লিখেছেন- 
০৮ ৬৮ ০15 পট 951 2৩০1 ২৪০৩ ভা শি এ 9 ৩ জে ৪৮ এ 
এ ৮১৩ ৪) বউ 9 ০৮ 0৬ ১ ০৬ 13901 5০০ ঠা ১51 ১৪3 ০০০ 
01051 বি ীস। ৩৩ 2212551 ০% 53৬51 4 4০৮0৮৮513 আপিল ০০৩ 
৬২১৬ ৬ াল এপ সখ) 01 11 ১৫০ ৮3 সভা শি ভঠ হিল 
৬ ৪৭০০] পশি১ ০০ ০৯ তি এ ৮00০ 4 ও এ ৭৮৫ 5৯১০৪ 
€.৮৮49 ৯৭ আশিকি 401 005 ০ ৭৬৭৩৩13 সপ] ১৩৮ 02 ০০০ 
/০ 2 ৮৬০৯0933০৯7 
2 ৬৬০০] ০১৩৭] ০৯০৮ ০ 1৩81- 
০০: ০৩০৯] ০৫০৯-৬)০১৯। ৩৯ এ 
ব৭:) 24111 ০) 242০-05-১৯) ৮০১৩৭।-৫ 
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অর্থ্যাৎ-ইমাম হারিছা ইমাম আবু হানীফার মানাকিব বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। তিনি মুসনাদে 
আবূ হানীফা সংকলন করেছেন। যার মধ্যে তিনি বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র বা তুরুক লিপিবদ্ধ 
করেছেন। ইমাম ইবন মিনদাহ তীর কাছ থেকে বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার 
ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন । কেউ কেউ তার প্রতি হিংসুটে আচরণ করেছেন । তার 
নিন্দায় তারা এ কারণেই সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়েছেন যে, তিনি (তার সংকলিত) মুসনাদে আবু 
হানীফায় আবান বিন জা“ফার নাজিরামী সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ 
আপত্তিকারীগণের ধারণাই নেই যে, তিনি কেবল আবান বিন জা"ফার থেকেই বর্ণনা করেননি 
বরং অন্যান্য বহু বর্ণনাকারী থেকেও বর্ণনা করেছেন । যেভাবে ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন 
সাঈদ মাসলুব ও কালবীর বেলায় করেছেন। আল্লাহ সেইসব হিংসার ধ্বংস করুণ, যা 
বিজ্ঞজজনকেও অন্ধ এবং বধির করে দেয়। 

ইমাম যাহাবীর মতে ৩৪০ হিজরীতে ইমাম হারিছী ইন্তিকাল করেন। 

১১. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন আদী জুরজানী, ওফাত ৩৬৫ হিজরী 

ইমাম আবু আহমাদ আবদুল্লাহ বিন আদী ২৭৭ হিজরীতে জুরজানে (বর্তমান ইরানের 
অন্তর্গত) জনুগ্হহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস এবং জারহ্‌ ও 
তা'দীল"র ইমাম । হাদীস বর্ণনাকারীগণের উপর জারহ্‌ ও তাদীল বিষয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
আল কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল । তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবন 
খৃযাইমাহ প্রণেতা ইমাম আবু বাকর ইবন খুযাইমাহ্‌, হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রণেতা 
ফিরইয়াৰী প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ | 

সুলতান মালিক মুয়াযযাম আল্লামা ঈসা বিন আবূ বাকর আইয়ুবী (ওফাত ৬২৪ হিজরী) স্বীয় 
গ্রন্থ আস সাহমুল মুসীব (পৃঃ ১০৫) এ, ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল 
মাসানীদে (১: ৭৩) এবং ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) উকুদুল জুমআন (পৃঃ ৩২৫) 
এ ইমাম ইবন আদী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন । 


প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইমাম ইবন আদী তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল 
কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল এ ইমাম আবু হানীফা এবং তার ছাত্রগণের মারাআবক ধরনের 
সমালোচনা করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আবার ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন 
করলেন কেন? এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (জন্ম ১৯৫১ ঈসায়ী) 
বলেন- 
৮4104 0089৯০/7+80৫4-১৮৯4--/০৯-8৮129৯০:6১ 
০৮91442৮০৮০ ৬০৮৮4৮৪৯7 ৮2০৮5৬৮ 
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৬০ 


অর্থ্যাৎ প্রথমে তিনি ইমাম আবু হানীফার বিরোধী ছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইমাম আবু 
জাফর তাহাবী'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, তখন ইল্মে হাদীসে ইমাম আযমের সুউচ্চ অবস্থান 
সম্পর্কে সম্যক অবহতি লাভ করেন। এ কারণেই তিনি মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন 
করেছেন। 


ইমাম ইবন আবু আদী'র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তার 
বিখ্যাত ছাত্র হামযা বিন ইউসুফ সাহামী জুরজানী (ওফাত ৪২৯ হিজরী) তারীখে জুরজান 
(জুরজানের ইতিহাস) গ্রন্থে বলেন- 

.4১০4০৩) ১ ০৩ ৮ ০৪০৬৪৩ ৬০৬ 2 ০ ঠা 0৬ 
অর্থ্যাৎ আবু আহমাদ ইবন আদী হাফিযে হাদীস এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন । সে যুগে 
তার সমকক্ষ (ইলমে হাদীসে) কেউ ছিলোনা । 
তারীখে জুরজান প্রণেতার মতে ৩৬৫ হিজরীতে ইমাম ইবন আদী ইন্তিকাল করেন। 

১২. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার, ওফাত ৩৭৯ হিজরী 

ইমাম আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার বিন মুসা বিন ঈসা বিন মুহাম্মাদ ২৮৬ হিজরীতে 
বাগদাদে জন্যগ্রহণ করেন । বিখ্যাত সাহাবী সালমা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু"র বংশধর 
ছিলেন তিনি। তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম আবূ জাফর তাহাবী, আবদুল্লাহ বিন 
মুহান্দিসগণ ৷ অন্যদিকে তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন-ইবন শাহীন, আবু নাঈম ইস্পাহানী, 
আবু আবদুর রহমান সুলামী, আবু বাকর আল বুরকানী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। 

ইমাম ইবন নৃুকতাহ (ওফাত ৬২৯ হিজরী) আত তাকয়্যিদ বিমা'রিফাতি রওয়াতিস সুনান 
ওয়াল মাসানীদ পৃঃ ১১৩, ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানীদ 
১:৭১, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (ওফাত ৮৫২ হিজরী) তা'জীলুল মুনফিআহ 
বিযাওয়াঈদি রিজালিল আইয়্যিম্মাতিল আরবাআ পৃঃ ৬, ইমাম সালিহী (ওফাত ৯৪২ হিজরী) 
উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৪, হাজী খলীফাহ (ওফাত ১০৬৭ হিজরী) কাশফুয যুনুন ২:১৬৮, 
আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) তা'নীবুল খাতীব পৃঃ ১৫৬, ড. মুহাম্মাদ 
কাসিম আবদুহু হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৭৭ এবং 
শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ৯ প্রমুখ 
ইমাম ইবন মুযাফফার কর্তৃক মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম ইবন মুযাফফার*র ইলমী অবস্থান সম্পর্কে উলামা-মুহাদ্দিসীন দীর্ঘ আলোচনা পেশ 
করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিজরী) বলেন- 


10৩৬ ০৬১০০ ০০৫৪ ৬৪৬ ৩৬ 





17:-১1১৬ ০৩-৬১৭]। ০০০ ৮১17) 


৬১ 


অর্থ্যাৎ- তিনি হাফিযে হাদীস, প্রখর মেধাবী, সত্যবাদী এবং বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী 
ছিলেন। 


ইমাম আবু কাসিম আযহারীর মতে ৩৭৯ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুযাফফার ইন্তিকাল 
করেন । 

১৩. মুসনাদে ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ, ওফাত ৩৮০ হিজরী 

ইমাম আবূ কাসিম তালহা বিন মুহাম্মাদ বিন জাফর ২৯১ হিজরীতে বাগদাদে জন্ুগ্রহণ 
করেন । তিনি ছিলেন তার যুগের বাগদাদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন 
বাকর বিন আবু দাউদ, আবু কাসিম বাগাৰী প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিস। তার ছাত্রগণের মধ্যে 
প্রমুখ । 

ইমাম খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানীদ ২:৪৮৭, হাজী খলিফা (ওফাত 
১০৬৭ হিজরী) কাশফুষ যুনুন ২: ১৬৮০, ইমাম সালিহী (ওয়াত ৯৬৪ হিজরী) উকুদুল 
জুমআন পৃঃ ৩২৩, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী মাকানাতু ইমাম আবী হানীফা বাইনাল 
মুহাদিসীন পৃ: ২৭৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে 
ইমাম আযম পৃঃ ৯৭ প্রমুখ ইমাম তালহা বিন মুহাম্মাদ সংকলিত মুসনাদে ইমাম আবু হানীফার 
কথা উল্লেখ করেছেন । 

ইমাম আযহারীর মতে ৩৮০ হিজরীতে ইমাম তালহা ইন্তিকাল করেন। 

১৪. মুসনাদে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম মুকরী, ওফাত ৩৮১ হিজরী 

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আলী বিন আসিম বিন যাযান ২৮৫ হিজরীতে 
ইস্পাহানে জন্ুযগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে সফরকারী হিসেবে খ্যাতি 
ছিলো। তার উত্তাদের সংখ্যা প্রচুর । তন্ধ্যে কয়েকজন হলেন- ইমাম আবু জা*ফর তাহাবী, 
আহমাদ বিন ইয়াহইয়া প্রমুখ । তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফিয আবু নাঈম ইস্পাহানী, 
মুহাদ্দিসগণ | 

ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী (ওফাত ৬২৯ হিজরী) আততাকয়ীদ পৃ: ২৭, ইমাম যাহাবী 
শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) তাযকিরাতুল হুফফায ৩:৯৭৩, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী 
শাফিঈ (ওফাত ৮৫২) তা'জীলুল মুনফিআ পৃ: ৬, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল 
কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃ: ১০০ প্রমুখ ইমাম ইবনুল মুকরী সংকলিত 
মুসনাদে আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন । 


৬২ 


০০9০৮৪৭1915 তেল এ 913 ১৩০ আসিতত ও এআ বড ০০৩৮৪ 
অর্থ্যাৎ তিনি উচ্চ মর্যাদার মুহাদ্দিস ছিলেন। ইল্মে হাদীসে ছিকাহ ও আমীন ছিলেন। 
কয়েকটি মুসনাদ এবং উসুল প্রণেতা ছিলেন। ইরাক, সিরিয়া এবং মিশরে এতো অধিক 
সংখ্যক হাদীস শুনেছেন যা ধারণা করা মুশকিল । 

ইমাম ইবনুল মুকরী ৩৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 

১৫. মুসনাদে ইমাম দারাকুতনী, ওফাত ৩৮৫ হিজরী 

শায়খুল ইসলাম, ইমাম আবুল হাসান আলী বিন উমার বিন আহমাদ । তিনি ৩০৬ হিজরীতে 
বাগদাদের দারকুতন্‌ এলাকায় জন্ুগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি দারাকুতনী নামে খ্যাত 
হন । ইমাম দারাকুতনী হাদীস গ্রন্থ সংকলন ছাড়াও রিজাল শাস্ত্রে অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। 
তিনি হাফিযে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। 

তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবুল কাসিম বাগাবী, ইবন আবু দাউদ সিজিসতানী, 
আলী বিন আবদুল্লাহ প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ মৃহাদ্দিসগণ | তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম হাফিয 
আবদুলগণী আযদী, কাষী আবু তায়্িব তাবারী প্রমুখ বরেণ্য মুহাদ্দিসগণ | 

ইমাম দারাকুতনী যে ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছিলেন এ ব্যাপারে উলামায়ে 
কিরামের তাহকীক নিম্নরূপ । 

বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী (ওফাত ১৩৭১ হিজরী) বলেন- 
2৫০৩ 1 ০ ৪৩ আপিল টসিি১ এ এ০১ আপি এপ শীতল মি 


1.৮425)1১১১ 
অর্থ্যাৎ স্বয়ং খাতীব বাগদাদী যখন সফর করে দামেশৃকে পৌছান তখন ইমাম দারাকুতনী 
সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সাথে নিয়ে যান। 
বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ 
সংখ্যা ব্যাপারে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন- 

2৫০ জো এপ ৫৩ আস্ত উসি১ এ এ১ পপ শপ) 0৮5 এ 
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অর্থ্যাৎ- বরং খাতীব বাগদাদী দামেশক সফরকালে ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু 

হানীফা সাথে নিয়ে যান। 

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী ইমাম দারাকুতনী সংকলিত মুসনাদে আবু 

হানীফা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মতামত তুলে ধরার সময় বলেন- রর 
116129-48 46012 ৮40 

অর্থ্যাৎ- ইমাম দারাকৃতনী ইমাম আযম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন । 

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইমাম দারাকুতনী মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করা ছাড়াও তার 

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান এর মধ্যে আবু হানীফা সুত্রে ৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন । গবেষক 

মুহাম্মাদ নুর সুওয়াইদ কুয়েত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ আল ইমাম আবূ হানীফাহ 

আনৃনু'মুন মুহাদ্দিসান ফী কুতুবিল মুহাদ্দিসীন এর তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন- 


90০ 401 ৮৮৫৯৮) ৬৪)1১৭। ৬৮ ডে ২ ডো 819) 
(সুনানে দারাকুতনীতে আবু হানীফার রিওয়ায়াত) 


এ অধ্যায়ে লেখক সুনানে দারাকুতনীতে ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত হাদীসগ্ডলো একত্রিত 
করেছেন। ইল্মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর প্রজ্ঞা-পাপ্ডিত্য সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার 
অপেক্ষা রাখেনা । ইমাম হাকিম, হাফিয আবদুল গণী বিন সাঈদ, আবু আবদুর রহমান সুলামী, 
খাতীব বাগদাদী প্রমুখ ইল্মে হাদীসে ইমাম দারাকুতনীর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে উচ্চসিত 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 


কাষী আবু তায়্যিব তাহির বিন আবদুল্লাহ তাবারী (ওফাত ৪৫০ হিজরী) বলেন- 
এ। ১।১১4১১) 9 ৩:৬৯) ৬০০৬২১৭। ও ০৮০ 7০01) ৬৮8)0-0 9৮ 
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অর্থ্যাৎ" ইমাম দারাকুতনী হাদীসে আমিরুল মু'মিনীন ছিলেন। আমি এমন কোন হাফিযে 
হাদীসকে দেখিনি যিনি বাগদাদ এসেছেন অথচ তীকে সালাম করার জন্য উপস্থিত হননি । 
৩৮৫ হিজরীতে ইমাম দারাকুতনী ইন্তিকাল করেন। 


১৬. মুসনাদে ইমাম ইবন শাহীন, ওফাত ৩৮৫ হিজরী 
ইবন শাহীন নামে খ্যাত এই হাফিযে হাদীসের নাম আবু হাফস উমার বিন আহমাদ বিন 
উসমান বাগদাদী ৷ ২৯৭ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জনুগ্হহণ করেন। 
মুহাম্মাদ বাগিন্দী, মুহাম্মাদ বিন হারুন শুআইব বিন মুহাম্মাদ প্রমুখ । 
০৮৯৪ ₹৬। ১৪৮ 575১0 45১৪] ০১৬৩ ২৬৯ 5 5৫৯০] শৈ৬-) 
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ঙ৬৪ 


খাতীব বাগদাদীর বর্ণনা মতে (তারীখে বাগদাদ ১১:২৬৭) ইমাম ইবন শাহীন ৩৩০ খানা গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । তার ইলমী গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে ইমাম ইবন মাকুলা, ইমাম যাহাবী, খাতীব 
বাগদাদী প্রমুখ উচ্চসিত প্রসংশামূলক আলোচনা করেছেন । 


ইমাম ইবন শাহীন যে মুসনাদে আবু হানীফা সংকলন করেছেন এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা যাহিদ কাউসারী স্বীয় তা'নীবুল খাতীব গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৬) আলোচনা করেছেন। 


ড. মুস্তাফা সুবায়ী ইবন শাহীন কর্তৃক মুসনাদে আবু হানীফা সংকলনের কথা তীর গবেষণা গ্রন্থ 
আস্সুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরিয়ীল ইসলামী (পৃঃ ৪৫১) তে উল্লেখ করেছেন । 


শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী বলেন- 
4603 ০৮৮০৮৫-১9০-৮০:৮৮85:৮/৪ 
1৮৮৩৮ 


অর্থ্যাৎ" ইমাম ইবন শাহীন বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন । তিনি সেই সম্মান অর্জন করে 
ছিলেন যে, তার দ্বারা ইমাম আযম আবু হানীফার মুসনাদ সংকলিত হয়েছিলো । 


হাফিয আবু নাঈম ইস্পাহানীর মতে ৩৮৫ হিজরীতে ইমাম ইবন শাহীন ইন্তিকাল করেন। 
১৭. মুসনাদে ইমাম ইবন মান্দাহ, ওফাত ৩৯৫ হিজরী 


নাম ও নসব হচ্ছে- হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়াকুব ইসহাক বিন আবু 
আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন মান্দাহ। ৩১০/১১ হিজরীতে ইস্পাহানে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন । তার যুগে হাফিযে হাদীস হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতিমান ছিলেন । হাদীস শোনার জন্য 
ইসলামী বিশ্বের নানা প্রান্তে ব্যাপক সফর করেন৷ রিজাল শাস্ত্রের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ইমাম 
যাহাবী ইমাম ইবন মান্দাহ*র উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন । এমনকি তীর উস্তাদ সংখ্যা 
১৭০০ বলে ইমাম যাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭:৩০) । তনাধ্যে 
প্রমুখ । ইমাম ইবন মান্দাহ প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতা । ড. ফাওয়াদ সিষগিন ইমাম আবু 
হানীফার মুসনাদসমূহের আলোচনায় ইমাম ইবন মান্দাহ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদের কথাও 
উল্লেখ করেছেন । (তারীখু তুরাছিল আরাবী ৩:৪২) । শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল 
কাদিরী স্বীয় গবেষণা গ্রন্থ তাষকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম (পৃঃ ১১১) এ ইবন মান্দাহ 
সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন । 


ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী প্রমুখের মতে ৩৯৫ হিজরীতে ইমাম ইবন মান্দাহ ইন্তিকাল 


করেন। 
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৬৫ 


১৮. মুসনাদে ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী, ওফাত ৪৩০ হিজরী 
ইমাম আবু নাঈম আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন ইসহাক মিহরানী ৩৩২ হিজরীতে 
ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তিনি ইস্পাহানী নামে খ্যাত হন। ইমাম আবু নাঈম 
ইস্পাহানীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়েনা। তার রচিত আল 
মুসতাখরাজ আলাস সাহীহাইন, দালাঈলুন নাবুওয়্যাহ, হুলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল 
আসফিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ পৃথিবী ব্যাপী বিখ্যাত হয়ে আছে। 
তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন জাফর, কাষী আবু আহমাদ 
বিন মুসলিম আমিরী, মুহাম্মাদ বিন উমার জাআবী প্রমুখ । তার ছাত্রগণের মধ্যে রয়েছেন- 
প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ | 
ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানীর ইলমী মর্যাদার উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ। 
ইমাম যাহাবী ইমাম হামযা বিন আব্বাস আলাবীর (ওফাত ৫১২ হিজরী) সূত্রে উল্লেখ করেন- 
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অর্থ্যাৎ- মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন- চৌদ্দ বছর এমন কেটেছে যে, আবু নাঈমের মতো কাউকে 
পাওয়া যায়নি । প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে তার মতো উচ্চ সনদ সম্পন্ন হাফিযে হাদীস কেউ ছিলোনা । 
ইমাম খাওয়ারিযমী জামিউল মাসানীদ ১:৭২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৫. ইমাম 
সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী উকুদুল জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:৬, আল্লামা যাহিদ কাউছারী তানীবুল 
খাতীব পৃঃ ১৫২, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম 
আযম পৃঃ ১১৭ প্রমুখ ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা 
উল্লেখ করেছেন। 
ইমাম ইবন নুকতাহ হাম্বালী ও ইমাম যাহাবীর মতে ৪৩০ হিজরীর ২০ মুহাররাম ইমাম আবু 
নাঈম ইস্পাহানী ইন্তিকাল করেন। 
১৯. মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কালাঈ, ওফাত ৪৩২ হিজরী 
ইমাম আবু উমার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন খালিদ কালাঈ ৩৯৪ হিজরীতে করডোবায় 
জনুগ্বহণ করেন । তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন- কাী ইউনুস বিন আবদুল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ 
ইবন আবিদ, আবুল কাসিম খাযরাজী, আবু আলী হাদ্দাদ প্রমুখ । 
তিনি বহুমুখি ইল্মে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে ইল্মে কিরাতে একজন খ্যাতিমান 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি । এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। 
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৬৬ 


ইমাম খাওয়ারিযমী জামিউল মাসানীদ ১:৭৪, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৮, হাজী 
খলীফা কাশফুয যুনুন ২:১৬৮১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযাকিরায়ে 
মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১২২, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছা মাকানাতুল ইমাম আবৃ 
হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃ: ২৮০, প্রমুখ ইমাম আহমদ কালাঈ কর্তৃক সংকলিত মুসনাদে 
আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন। 


৪৩২ হিজরীর ১০ যুলকা'দাহ ইমাম আহমাদ কালাঈ ইন্তিকাল করেন। 
২০. মুসনাদে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী, ওফাত ৪৫০ হিজরী 


ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব মাওয়ারদী শাফিঈ ৩৬৪ হিজরীতে বাসরায় 
জন্গ্রহণ করেন । তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ জাবালী, 
মুহাম্মাদ বিন আদী বিন যাহর মুনকিরী, জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন ফাদাল বাগদাদী প্রমুখ । 
অন্যদিকে খাতীব বাগদাদীসহ খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিস তার ছাত্র ছিলেন। 


কালক্রমে তিনি কাষীউল কৃযাত (প্রধান বিচারপতি) হয়েছিলেন। ইমাম আবুল হাসান 
মাওয়ারদী শাফিঈ মাযহাবের বিখ্যাত একজন পন্ডিত হিসেবে গণ্য হতেন । তাফসীর, ফিকহ, 


হাজী খলীফা কাশফুষ যুনুন ২:১৬৮১, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী 
তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১২৪ এ ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী সংকলিত 
মুসনাদে আবু হানীফার কথা উল্লেখ করেছেন। 


খাতীব বাগদাদীর মতে ৪৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী 
ইন্তিকাল করেন। 


২১. মুসনাদে ইমাম খাতীব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হিজরী 


ইমাম আবু বাকর আহমাদ বিন আলী বিন ছাবিত বিন আহমাদ বিন মাহদী বাগদাদী ৩৯২ 
হিজরীতে জন্গ্রহণ করেন । তার পিতা আবুল হাসান আলী বিন ছাবিত ইল্মে কিরাত ও ইল্মে 
হাদীসে ইমাম আবূ হাফস কাত্তানী*র বিশেষ ছাত্র ছিলেন । মুহাদ্দিস পিতার সন্তান খাতীব 
বাগদাদী ইলমী পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম হাদীস শুনেন। ২০ 
বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বাসরা সফর করেন । ২৩ বছর বয়সে নিশাপুর (বর্তমান 
ইরানের অন্তর্গত) সফর করেন। পরবতীতে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা তায়্যিবা সফর করেন। 
পরিণত বয়সে শাম (সিরিয়া) সফর করেন। 


খাতীব বাগদাদী আরব ও আযমের অসংখ্য উলামার কাছ থেকে ইল্মে হাদীস শিক্ষা করেন। 
তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন-আবুল হাসান আহমাদ বিন সালত আহওয়াষী, আবু উমার বিন 
হাযিম, কাষী আবূ বাকর হাইরী, হুসাইন বিন হাসান জাওয়ালিকী, আবুল ফাতহ বিন আবুল 
ফাওয়ারিস, আবু উমার কাসিম বিন জা*ফার হাশিমী প্রমুখ । অন্যদিকে তার ছাত্রের সংখ্যাও 
বিশাল। 


৬৭ 


খাতীব বাগদাদী রচিত বিপুলসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ তাকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। 
বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন । তবে ইল্মে হাদীসের নানা দিক নিয়ে তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা 
নেহায়েত কম নয় । কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান রচিত গ্রন্থ আল হাফিয আল খাতীব আল 
বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল হাদীস (প্রকাশক দারুল কুরআন, বৈরুত-লেবানন ১৪০১ 
হিজরী)। এ গ্রন্থে ইল্মে হাদীসের নানা দিকের উপর রচিত তীর গ্রস্থাবলীর তালিকা ও 
পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম খাতীব বাগদাদীর ইলমী অবস্থান সম্পর্কে পরবর্তী যুগের 
মুহাদ্দিসীন উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন । যদিও তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থ তারীখে বাগদাদ"র কিছু 
কিছু বিষয় নিয়ে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করেছেন। বিখ্যাত ফকীহ আবূ ইসহাক ইবরাহীম 
শিরাষী (ওফাত ৪৭২ হিজরী) বলেন- 
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অর্থ্যাৎ ইল্মে হাদীসে ব্যাপক জ্ঞান ও হিফয এর ক্ষেত্রে আবু বাকর খাতীবকে ইমাম আবুল 

হাসান দারাকুতনী এবং তার সমসাময়িকদের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলা হয়। 

খাতীব বাগদাদীর রচনা সম্ভারের মধ্যে তার সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার নামও পাওয়া 

যায়। 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম খাতীব বাগদাদী দামেশক সফর কালে ৪৭৪ খানা কিতাব 

সাথে নিয়ে যান। তন্মধ্যে ৬৪ খানা তার রচিত । এই গ্রন্থগ্তলোর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত 

করেন দামেশৃকে তার ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্দালুসী মালিকী । 
.45419) ০৯ শি ০০ ডে০১ 2৯1 4530৩ পিন 

নামক সেগ্রন্থ তালিকায় মুসনাদে আবূ হানীফার নামও রয়েছে। 

খাতীব বাগদাদী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফার কথা গুরুতর সাথে আলোচনায় এনেছেন 

গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউছারী তা'নীবুল খাতীব পৃ: ১৫৬, ড. 

মুস্তাফা সুবায়ী আসসুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফী তাশরিয়ীল ইসলামী পৃ: ৪৫১, শাইখুল ইসলাম 

ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাষকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১১৭। 

হাফিয ইবন আসাকির'র মতে ৪৩৬ হিজরীর ৮ যিলহাজ্জ সোমবার খাতীব বাগদাদী ইন্তিকাল 

করেন। পরদিন বাগদাদে হযরত বিসর হাফী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের কবরের 

কাছাকাছি স্থানে তাকে দাফন করা হয়। 

২২. মুসনাদে ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আনসারী, ওফাত ৪৮১ হিজরী 

ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ আনসারী ৩৯৬ হিজরী হিরাতে 

জন্ুগহণ করেন । তার লকব ছিলো শাইখুল ইসলাম । তিনি মেযবানে রাসূল হযরত আবু আইউব 

খালিদ বিন যায়িদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র (মাজার শরীফ-ইস্তাম্থুল, তুরস্ক) বংশধর । 
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হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেন । এছাড়া তার উত্তাদের মধ্যে রয়েছেন- আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন 

সিজিসতানী, হাফিয আহমাদ বিন আলী প্রমুখ । 

তীর ছাত্রের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন- মুহাম্মাদ বিন তাহির মুকাদ্দিসী, 

মু'তামিন বিন আহমাদ সাজী, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ সমরকন্দী, হাম্বাল বিন আলী বুখারী 

প্রমুখ । 

প্রসংশা করেছেন। হাফিয আবদুল গাফির বিন ইসমাঈল (ওফাত ৫২৯ হিজরী) বলেন- 
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অর্থ্যাৎআবু ইসমাঈল আনসারী আরবী ভাষা, ইল্মে হাদীস, ইতিহাস এবং ইলমে আনসাব 

এ গভীর জ্ঞানী ছিলেন। ইল্মে তাফসীরে তিনি কামিল ইমাম ছিলেন। ইল্মে তাসাউফেও 

ছিলেন পুতঃ সত্তা । 

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী রচিত গ্রন্থ রয়েছে। ইমাম 

আবদুল্লাহ আনসারী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম 

হাফিয আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা পৃঃ ৪১৫, শাইখুল 

ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩১। 


ইমাম আবূ আবদুল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ হারুবীর মতে ৪৮১ হিজরীর ২২ যিলহাজ্জ 
শুক্রবার ইমাম আবদুল্লাহ আনসারী ইন্তিকাল করেন। 


২৩. মুসনাদে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী, ওফাত ৫২২ হিজরী 


ইমাম আবু আবদিল্লাহ হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন খসরু বলখী বাগদাদের একজন বিখ্যাত 
মুহাদ্দিস ছিলেন। তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন-আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু নাসর 
হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আম্বারী, আবু জাফর বিন হুসাইন প্রমুখ । তার ছাত্রদের মধ্যে 
রয়েছেন- ইমাম হাফিয ইবনুল জাউযী, ইমাম হাফিয ইবন আসাকির প্রমুখ । 

ইমাম বলখী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ইমাম খাওয়ারিযমী 
জামিউল মাসানীদ ২:৪৩৪, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী জাওয়াহিরুল 
মুদিয়্যা পৃঃ ১৪২, ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৯:৫৯২, ইমাম ইবন হাজার 
আসকালানী তা'জীলুল মুনফিআ পৃঃ ২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩২৮, ড. মুহাম্মাদ 
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কাসিম আবদুহু হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৮০ ও 
শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাষকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩৫। 


ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফার মতে ৫২২ হিজরীতে ইমাম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ 
বিন খসরু বলখী ইন্তিকাল করেন। 

২৪. মুসনাদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী, ওফাত ৫৩৫ হিজরী 

ইমাম আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ খাযরাজী সালামী 
আনসারী ৪৪২ হিজরীর সফর মাসে বাগদাদে জনুগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বালী 
মাযহাবের অনুসারী | পরিণত বয়সে তিনি মারিস্তানের কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন । তার উত্তাদের 
আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী জাওহারী, আবুল ফাদাল হিবাতুল্লাহ, খাদিজা বিনতে মুহাম্মাদ 
শাহ জানিয়া প্রমুখ । 


তার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- আবু সাঈদ আবদুল কারীম বিন মুহাম্মাদ সামআনী, আবুল 
কাসিম আলী ইবন আসাকির, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আবু মুসা 
মাদিনী। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ইমামগণ তার ইলমী অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা 
করেছেন। 


ইমাম ইবন হাজার আসকালানী তার ব্যাপারে বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- বিখ্যাত বয়স্ক বুযুর্গ ছিলেন। উচ্চ সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন । তিনি সেই আখেরী 
মুহাদ্দিস যিনি সহীহ শর্তের উপর হাদীস শ্রবণকারী ৷ তার এবং নবীজির মধ্যখানে মাত্র ছয়জন 
নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন । 


ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আনসারী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার কথা 
উল্লেখ করেছেন ইমাম খাওয়ারিযমী জামিউল মাসানীদ ১:৭২, ইমাম সালিহী উকুদুল জুমআন 
পৃঃ ৩২৫, হাজী খলীফা কাশফুষ যুনুন ৬:১২৮১, ইমাম সায়্যিদ মুরতাদা যাবিদী উকুদুল 
জাওয়াহিরুল মুনীফাহ ১:২, ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু হারিছী মাকানাতুল ইমাম আবূ 
হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ ২৭৮, শাইখুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী 
তাষকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৩৯। 


ইমাম ইবন শাফী"র মতে ৫৩৫ হিজরীর ২/৩ রজব বুধবার ইমাম কাযী আবু বাকর মুহাম্মাদ 
বিন আবদুল বাকী আনসারী ইন্তিকাল করেন। 
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২৫. মুসনাদে ইমাম ইবন আসাকির দামেশকী, ওফাত ৫৭১ হিজরী 
ইমাম আবুল কাসিম আলী বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ শাফিঈ ৪৯৯ হিজরীর 
শেষপাদে দামেশৃকে জন্গ্রহণ করেন। তিনি হাফিয ইবন আসাকির নামে খ্যাত। বিভিন্ন 


মাত্র সাত বছর বয়সে ইমাম হাফিয ইবন আসাকির স্বীয় পিতা ও ভাইয়ের কাছ থেকে হাদীস 
শুনতে শুরু করেন। পরবতীতে নিজ শহর দামেশক ছাড়াও বাগদাদ, কুফা, নিশাপুর, 
ইস্পাহান, মারু, হিরাত, মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা তায়্যিবার খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণের কাছ 
থেকে ইলম হাসিল করেন। 
তার উত্তাদগণের সংখ্যা ১৩০০। তন্ধ্যে ৮০ জন মহিলা রয়েছেন। হাফিয ইবন আসাকির 
এর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে পরবর্তী কালের মুহাদ্দিস গণ উচ্চসিত প্রসংশা করেছেন । হাফিয 
ইবন নাজ্জার বলেন _ 

1453 ৬১ ০৯১৮৯ ০০ ৮৮১19 
অর্থ্যাৎ আবুল কাসিম (ইবন আসাকির) তার যুগে মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। 
ইমাম হাফিয ইবন আসাকির সংকলিত মুসনাদে আব হানীফা"র নাম উল্লেখ করেছেন ইমাম 
যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০:৫৬১, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ইয়াকৃত বিন 
আবদুল্লাহ মু'জামুল উদাবা ৪:৪৪, আল্লামা সালাউদ্দিন খলিল সাফিদী আল ওয়াফী বিল 
ওয়াফিয়াত ২০:২১৯, শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাকিরায়ে মাসানীদে 
ইমাম আযম পৃঃ ১৪৩। 
১৪০১ হিজরীতে বৈরুতের বিখ্যাত প্রকাশনী দারু ইহইয়ায়ু তুরাছিল আরাবী হাফিজ ইবন 
আসাকির রচিত জগতথখ্যাত গ্রন্থ তারীখু দিমাশ্ক আল কাবীর প্রকাশ করেছে। হাফিয ইবন 
আসাকির*র পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে তার রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ তালিকায় মুসনাদে আবূ 
হানীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ১১)। 
৫৭১ হিজরীর ১১ রজব হাফিয ইবন আসাকির ইন্তিকাল করেন । 
(দামেশক নগরীর বিখ্যাত কবরগাহ বাবে সাগীর এর পার্শ্ববর্তী স্থানে হাফিয ইবন আসাকির'র 
কবর শরীফ অবস্থিত । ২০০৮ সালের ২৯ অক্টোবর ওয়ালিদ কিবলার সাথে এ মহান ইমামের 
রওজা যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ ।) 


২৬. মুসনাদে ইমাম আলী বিন আহমাদ রাষী, ওফাত ৫৯৮ হিজরী 


ইমাম আলী বিন আহমাদ মাক্কী রাযীর উপাধি ছিলো-হুসামুদ্দিন। তিনি একজন বিখ্যাত হানাফী 
ফকীহ ছিলেন । মুলতঃ না হলেও পরবতীঁতে তিনি দামেশৃকে স্থায়ী বসত করেন । দামেশকের 
বিখ্যাত মাদরাসা সাদিরিয়্যায় অধ্যাপনা করতেন । তার ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে হাফিয ইবন 
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৭১ 


আসাকির, ইমাম আবদুল কাদির বিন আবুল ওয়াফা কুরাশী প্রমুখ আলোচনা করেছেন । ইমাম 
আলী বিন আহমাদ কাষী সংকলিত মুসনাদে আবু হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তুরক্ষের 
প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিযগীন তারীখুত তুরাছিল আরাবী ৩:৪৩ এবং শাইখুল 
ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫০ 

ইমাম কুরাশীর মতে ৫৯৮ হিজরীতে ইমাম আলী বিন আহমাদ রাষী ইন্তিকাল করেন। 
২৭. মুসনাদে ইমাম আবূ আলী আল বাকরী, ওফাত ৬৫৬ হিজরী 

ইমাম সদরুদ্দীন আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আবিল ফুতুহ্‌ কুরাশী আল বাকরী ৫৭৪ 
হিজরীতে দামেশৃকে জনুগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম খলীফা সায়্যিদুনা আবু বাকর 
সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর । 

তার উত্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন- তার নানা আবু হাফস মিয়ানিশী, মুওয়ায়্িদ বিন মুহাম্মাদ 
তুসী, আবুল ফুতুহ্‌ মুহাম্মাদ বিন জুনাইদ, আবুল মুযাফফার ইবন সামআনী প্রমুখ । দুনিয়ার 
বিভিন্ন প্রান্তের বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস তার ছাত্র ছিলেন। তন্ুধ্যে কয়েকজন হলেন- 
তাকীউদ্দীন ইবন সালাহ, আবদুল মুমিন বিন খালফ দিমইয়াতী, আবূ বাকর বিন ইউসুফ 
হারিছী, আবদুল হামীদ বিন সুলাইমান মাগরিবী প্রমুখ । 

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তার ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে প্রসংশাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আবার 
কেউ কেউ তার সমালোচনাও করেছেন। বিশেষতঃ তাকে সহীহ এবং যঈফ হাদীসের 
সংমিশ্রণকারী হিসেবে চিহিততি করা হয়েছে। ইলমে রিজাল বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী তাকে 
হাফিযে হাদীস হিসেবে গণ্য করে স্বীয় তাযকিরাতুল হুফফাযে (৪:১৪৪৩) স্থান দিয়েছেন। 


এমনকি তিনি বলেছেন- 
এ চেপপিই। ৪ লি 


অর্থ্যাৎ- পরবর্তীতে তার অবস্থা সংশোধিত হয়েছিলো । 


ইমাম আবূ আলী বাকরী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফা'র কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম 
সালিহী উকুদুল জুমআন পৃঃ ৩৩৪, আল্লামা যাহিদ কাউছারী তা'নীবুল খাতীব পৃঃ ১৫৩ ও 
শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫২ । 


ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে তিনি দামেশক থেকে মিশর চলে যান। 
৬৫৬ হিজরীর ১১ যিলহাজ্জ সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। 
২৮. মুসনাদে ইমাম শামসুদ্দীন সাখাওয়ী, ওফাত ৯০২ হিজরী 


বিন উসমান বিন মুহাম্মাদ ৮৩১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মিশরের কায়রো নগরীতে 
জন্গ্রহণ করেন। উত্তর মিশরের সাখা বংশের সাথে সম্পর্কিত বিধায় তার নামের সাথে 
সাখাওয়ী যুক্ত হয়েছে। তিনি শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। 


ইমাম সাখাওয়ী ছিলেন ইমাম ইবন হাজার আসকালানী এবং ইমাম বদরুদ্দীন আইনী*র বিশেষ 


৭২ 


ছাত্র। তার রচিত দুইশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ তাকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান করে রেখেছে। 
ইমাম সাখাওয়ীর প্রিয় ছাত্র শায়খ জারুল্লাহ ইবন ফাহদ মাক্ধী বলেন- 
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অর্থ্যাৎ" আল্লাহর কসম! মুতাআখখিরীন হাফিযে হাদীসগণের মধ্যে আমি তার সমকক্ষ 
কাউকে দেখিনি। যারা তাকে দেখেছেন কিংবা তার কিতাব অধ্যয়ণ করেছেন তারা সেটা 


স্বীকার করেছেন। ইমাম সাখাওয়ী স্বরচিত ৫১৩ *-০| কিতাবে ইমাম আবু হানীফা 
থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর তার সংকলিত কিতাবের নাম বলেছেন- 


2৮০ 16৩১ ৬০৬ ০৭ ৪) পে এস ৮০০। 
ইমাম সাখাওয়ী*র উল্লিখিত হাদীস সংকলনকেই শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল 


কাদিরী (তাযকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৫) মুসনাদে আবু হানীফা হিসেবে গণ্য 
করেছেন । ৯০২ হিজরীর ২৯ শাবান মদীনা শরীফে ইমাম সাখাওয়ী ইন্তিকাল করেন। 


২৯. মুসনাদে ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী, ওফাত ১০৮০ হিজরী 
যাওয়াদাহ শহরে ১০২০ হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন। তিনি হযরত জাফর বিন আবু তালিব 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। তার লকব ছিলো জারুল্লাহ। কুনিয়্যাত ছিলো আবু 
মাকতুম এবং আবু মাহদী । তিনি বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। 
তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন-হাফিয শামসুদ্দীন বাবিলী, কাষী শিহাব আহমাদ খাফফাজী, শায়খ 
সুলতান মাযযাহী ও যাইনুল আবিদীন তিউনিসী প্রমূখ । 
ইমাম ছাআলাবীর উচ্চ ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আল্লামা আবদুল মালিক বিন 
হোসাইন উসসামী মাক্বীর উক্তিতে | তিনি বলেন- 
৯০৩ ০৪৯৩৯৪ ৪১ শপ ৬৯9 ০.9 ৮013053 03 ০৭ 
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অর্থ্যাৎ আমাদের মাওলা, আমাদের সায়্যিদ, আমাদের সনদ, শাইখুনা, শাইখুল ইসলাম ও 
ওয়াসাল্লাম'র হাদীসের খাদিম। (ইলমের) উসুল বা মূলনীতি এবং ফুরূ' বা শাখাপ্রশাখা 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী। হাদীসের মতন ও মাজমুআর হাফিয । ইল্ম ও নসবে মর্যাদার 
অধিকারী । ইল্ম ও কামালে পূর্ণতার অধিকারী । 
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৭৩ 


ইমাম ছাআলাবী সংকলিত মুসনাদে আবূ হানীফার উল্লেখ করেছেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালি 
উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ইনসানুল আঈন ফী মাশাইখে হারামাইন-পৃঃ ৬, তুরস্কের বিশিষ্ট 
গবেষক প্রফেসর ড. ফাওয়াদ সিযগীন তারীখু তুরাছিল আরবী ৩:৪৪ ও শাইখুল ইসলাম ড. 
মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী তাকিরায়ে মাসানীদে ইমাম আযম পৃঃ ১৫৮ | 


আল্লামা উসসামীর মতে ১০৮০ হিজরীর ১৪ রজব বুধবার ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মাদ ছাআলাবী 
ইন্তিকাল করেন। 


মুসনাদে আবু হানীফার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 


যুগে যুগে উলামা ও ইমামগণ মুসনাদে আবু হানীফার উপর বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন । এ 
বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো । 


এক. কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইমাম আবুল মুওয়ায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ 
খাওয়ারিযমী (৫৯৩-৬৬৫হিজরী) বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও ইমাম সংকলিত ইমাম আবু হানীফার 
১৫টি মুসনাদ একত্রিত করেন৷ তিনি এই মুসনাদসমূহের হাদীসগুলোর সনদ এবং তাকরার 
(পুনরাবৃত্তি) বাদ দিয়ে ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। ইমাম খাওয়ারিযমী এ গ্রন্থের 
নাম দেন জামিউল মাসানীদ ৷ এই মহামূল্যবান হাদীস সংকলনখানা বৃহৎ দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়। হায়দারাবাদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে প্রকাশিত জামিউল মাসানীদের একটি কপি লন্ডনের 
ইউস্টনস্থ বৃটিশ লাইব্রেরীর আরবী সেকশনে রক্ষিত আছে। (বৃটিশ লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত 
জামিউল মাসানীদের মাইক্রোফিল্ম কপি এই লেখকের পারিবারিক গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে ।) 
দুই. ইমাম জামালুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমাদ বিন মাসউদ দামেশকী হানাফী (ওফাত ৭৭১ 
হিজরী) প্রথম মুসনাদে আবু হানীফার শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ইমাম জামালুদ্দীন প্রথমে মুসনাদের সনদ ও তাকরার পরিহার করতঃ সংক্ষেপিত করে আল 
মু'তামাদ মুখতাসারুল মুসনাদ নাম দেন। (১৯২৩ সালে তুরস্ক থেকে এটি প্রকাশিত হয় ।) 
পরবতাঁতে তিনি আল মুসতানাদ নামে আল মু'তামাদ গ্রন্থের শরাহ লিখেন। 

তিন. ইমাম কাসিম বিন কাতলুবুগা বিন আবদুল্লাহ মিশরী (৭০২-৮৭৯ হিজরী) আল আমালী 
আলাল মুসনাদ নামে মুসনাদে আবূ হানীফার (রিওয়াইয়াতে হারিছা) ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ বৃহৎ শরাহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি । ড. মুহাম্মাদ কাসিম আবদুহু 
হারিছী পরিবেশিত তথ্য মতে (মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন পৃঃ 
৫০৮-৫০৯) এ মুল্যবান গ্রন্থের হস্তলিখিত একটি কপি বাগদাদের মাকতাবাতুল আওকাফ (নং 
হাদীস ১৮৭) এ রক্ষিত আছে। 

চার. ইমাম হাফিয জালালুদ্দিন সুযুতী শাফিঈ (ওফাত ৯১১ হিজরী) আত-তা'লিকাতুল 
মুনীফাহ আলা মুসনাদি আবী হানীফা নামে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ একটি শরাহ রচনা করেন । 
পাচ. ইমাম মোল্লা আলী কারী হানাফী মাক্বী (ওফাত ১০১৪ হিজরী) মুসনাদে আবু হানীফা'র 
(রিওয়াইয়াতে হাসকাফী) বৃহত ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। শারহু মুসনাদি আবী হানীফা নামে এ 
মূল্যবান ব্যাখ্যা গ্রন্থ বৈরুতের দারুল কুতুব ইলমিয়্যা থেকে ১৪০৫ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে। 


৭৪ 


এছাড়া তাকরার ও সনদ বাদ দিয়ে মুসনাদে আবু হানীফা অনেকেই সংকলন করেছেন। 
যেমন- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন মালিক (ওফাত ৬৫২ হিজরী) মাকসাদুল মাসনাদ 
নামে । ইমাম আবুল বাকা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মাক্কী আল মুসতানাদ মুখতাসারুল মুসনাদ 
নামে । শায়খ ইসমাঈল বিন ঈসা ইখতিয়ার ইতিমাদিল মাসানীদ ফী ইখতিসারি আসমাউ 
বা'দু রিজালিল মাসানীদ নামে । 


মুসনাদে আবু হানীফার অনুবাদ 
ইমাম আযম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী হচ্ছে পৃথিবীর মুসলমান জনসংখ্যার 
অর্ধেকেরও বেশি । তাই প্রয়োজন এবং জানার আগ্রহ থেকে মানুষ যেমন নানা ভাষায় ইমাম 
আবু হানীফার জীবনী লিখেছেন, তেমনি মুসনাদে আবূ হানীফাও নানা ভাষায় অনুবাদ 
করেছেন। 


মাওলানা দোস্ত মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনুদিত মুসনাদে আবু হানীফা পাওয়া যায়। 
এটি মুহাদ্দিসুল হিজায ইমাম মুহাম্মাদ আবিদ সিন্দি (ওফাত ১২৫৭ হিজরী) সংকলিত 
রিওয়াইয়াতে হাসকাফী | 


উর্দু ভাষায় অনুদিত এই মুসনাদই মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক বাংলা অনুবাদ করেন 
১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী)। মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসেনের 
ততাবধানে সেমার্স নুর লাইব্রেরী ঢোকা, কক্সবাজার) এটি আংশিক প্রকাশ করে। ১৯৯৬ 
সালের জুন মাসে এ মুসনাদ ঢাকার শান্তিধারা প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় । 


মুহাম্মাদ সিরাজুল হক অনুদিত এ মুসনাদ পূর্ণাঙ্গরূপে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে মুহাররাম ১৪২৩ 
হিজরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (ইফাবা প্রকাশনা ২০৪২)। 


অনুদিত এ মুসনাদের শুরুতে অনুবাদক ইমাম আযম আবু হানীফার সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থিত 
করেছেন। প্রতিটি হাদীসের মূল পাঠ (আরবী) ঠিক রেখে সাথে বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন। এ 
গ্রন্থে মোট ৫২৩ খানা হাদীস রয়েছে। 


ইমাম আযম আবু হানীফার অন্যতম শীর্ষ ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী সংকলিত 
হাদীস গ্রন্থ কিতাবুল আছার। এতে ইমাম আবু হানীফা থেকে ৯৬৫ খানা হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। এ মূল্যবান হাদীস গ্রন্থখানা 776 17167 ৫1-41747. 01177107741 10787 নামে 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে । /১১855817180 01819 কর্তৃক ইংরেজী অনূদিত গ্রন্থখানা 
২০০৬ সালে লন্ডনের টুটিং এলাকায় অবস্থিত তাওরাত পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 
গ্রনথটির শুরুতে একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীসের মূলপাঠ (আরবী) ঠিক 
রেখে সাথে ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হয়েছে । ফুটনোটে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও সন্বিবেশিত হয়েছে। 


সাহাবীর সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র 
ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন 


তাবিঈ ছিলেন। ২২ জন সাহাবীর সাথে তার দেখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ জন থেকে সরাসরি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার চার হাজার উত্তাদের মধ্যে অধিকাংশই বয়োজ্যৈষ্ঠ তাবিঈ 


৭৫ 


ছিলেন। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত বেশির ভাগ হাদীস ছুলাছী ও ছুনায়ী। ইমাম 
রয়েছে। সে হিসেবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাথে ইমাম আযমের সনদসূত্র বিদ্যমান। 
সাহাবায়ে কিরামের সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র সহজে অনুধাবনের জন্য উদাহরণ 
স্বরূপ মাত্র কয়েকজনের কথা নকশীসহ নিম্লে পেশ করা হলো । 


এক. সায়্যিদুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৩ হিজরী 


অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তনাধ্যে মাত্র দুটি হলো- 

১. ইমাম আযমের এক উত্তাদ ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর (ওফাত ১০৪ 
হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় ফুফু উম্মুল মুমিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
(ওফাত ৫৬ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 
আনহু (ওফাত ১৩ হিজরী)। 


২. ইমাম আযমের একজন উত্তাদ মাইমুন বিন মিহরান (ওফাত ১১৯ হিজরী)। তার উত্তাদ 
আবদুর রহমান বিন আবু বাকর। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবু বাকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


উম্মুল মু'মিনীন আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা 


জল 


কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বাকর 


লু ল্শর্ল। 


ইমাম আবু হানীফা 


সে হ 


৮ 


মাইমুন বিন মিহরান 


কল 


ইমাম আবু হানীফা 


৭৬ 


দুই. সায়্যিদুনা উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ২৩ হিজরী 

অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে । তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখ করা হলো। 

১. ইমাম আযমের একজন উত্তাদ মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী) । তার উত্তাদ 
সালিম বিন আবদুল্লাহ (ওফাত ৬৫ হিজরী)। তার উত্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ 
বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (৭8 হিজরী)। তার উত্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা উমার 
ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু শোহাদাত ২৩ হিজরী)। 

২. ইমাম আযমের একজন উত্তাদ যায়িদ বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। তার উত্তাদ 
স্বীয় পিতা আসলাম মাওলা উমার। তার উস্তাদ সায়্যিদুনা উমার ফারক রাদিয়াল্লাহু 
আনহু । 


মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির 


০ _ 


ইমাম আবু হানীফা 


হা 


আসলাম মাওলা উমার ইবন খাত্তাব 


নস 


যায়িদ বিন আসলাম 


লু লা 


ইমাম আবু হানীফা 


তিন. সায়্যিদুনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৩৫ হিজরী 

আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মুধ্যে তিনটি উল্লেখ করা হলো- 

১. ইমাম আযমের একজন উত্তাদ মুসা বিন তালহা তামিমী (ওফাত ১০৩ হিজরী)। তার 
উত্তাদ সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


৭৭ 


২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ ইমাম হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী) । তার উত্তাদ 
সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


৩. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আদী বিন ছাবিত (ওফাত ১১৩ হিজরী) । তার উত্তাদ যির 
বিন হুবাইছ (ওফাত ৮০ হিজরী)। তীর উস্তাদ সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। 

সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
মুসা বিন তালহা তামিমী 


হক 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ইমাম হাসান বাসারী 


- 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
যির বিন হুবাইস 
আদী বিন ছাবিত 


জল 


ইমাম আবু হানীফা 





চার. সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, শাহাদাত ৪০ হিজরী 


শরীফ থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন । তাই সায়্যিদুনা আলী'র মাধ্যমে উলুমে নববী 


৭৮ 


মদীনা তায়্যিবা এবং কুফায় প্রসার লাভ করে । ইমাম আযম আহলে বাইতের ইমামগণের কাছ 
থেকে ইলম হাসিলের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেননি । আহলে বাইতের ইমামগণ ছাড়াও 
ইমাম আযম সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেক ছাত্রের মাধ্যমে ইলম হাসিল 
করেছেন । নিম্নে আহলে বাইতের কয়েকজন ইমাম এবং অন্যদের মাধ্যমে হযরত আলী পর্যন্ত 
ইমাম আযমের সনদসূত্র উল্লেখ করা হলো । 


১. 


ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান । অন্য উত্তাদ ইমাম হাসান মুছাল্লাছ। 
এই দু'জনের উত্তাদ তাদের পিতা ইমাম হাসান মুছান্না ৷ তার উত্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা 
ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শোহাদাত ৫০ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা 
সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদত ৪০ হিজরী)। 


. ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী), অন্য 


উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী, অন্য উত্তাদ ইমাম যায়িদ বিন আলী (ওফাত ১২২ 
হিজরী)। এই তিন জনের উত্তাদ তাদের পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন 
(ওফাত ৯৫ হিজরী)। এছাড়া ইমাম আযমের অপর উত্তাদ ইমাম জা“ফর সাদিক (ওফাত 
১৪৮ হিজরী) । তার উত্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (ওফাত ১১৪ হিজরী) । তার 
উত্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম আলী বিন হুসাইন-যাইনুল আবিদীন (ওফাত ৯৫ হিজরী)। তার 
উত্তাদ স্বীয় পিতা শহীদে কারবালা সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু (শাহাদাত 
৬১ হিজরী)। তার উত্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু 
(শাহাদাত ৪০ হিজরী)। 


. ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ । তার উত্তাদ স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মাদ 


বিন হানফিয়্যা (ওফাত ৮১ হিজরী)। তার উস্তাদ স্বীয় পিতা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু। 


. ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন ইয়াধীদ নাখয়ী (ওফাত ৯৬ হিজরী)। তার 


উত্তাদ শুরাইহ বিন হারিছ। তার উত্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


. ইমাম আযমের উত্তাদ আবু ইসহাক সাবিয়ী (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তার উত্তাদ মাসরক 


বিন আজদা । তার উত্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


তার উত্তাদ সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


৭৯ 


সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু 


সত 


সায়্যিদ্ুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 


-282০০৯৮ 


ইমাম হাসান আল মুছান্না 


মম সর 


ইমাম আবদুল্লাহ বিন হাসান ইমাম হাসান আল মুছাল্লাছ 


০০ ০ 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু 
সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনু 


জার 


ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন) 


লুল 


ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী ইমাম আবদুল্লাহ বিন আলী ইমাম যায়িদ বিন আলী 


৮০. ০০. ০ 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা আলী বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু 


কল 


লুল 


ইমাম আলী বিন হুসাইন (যাইনুল আবিদীন) 
ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির 


০০ 


ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ আস সাদিক 


্লুলুলুুলুলল্ 


ইমাম আবু হানীফা 


ইমাম মুহাম্মাদ বিন হানফিয়্যা 


রা 


ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ 


পে জস _ 


ইমাম আবু হানীফা 


72552 


শুরাইহ বিন হারিছ 


লাভ 


ইবরাহীম বিন ইয়াধীদ নাখঈ 


---্-_ 


ইমাম আবু হানীফা 


লু 


মাসরূক বিন আজদা 


লুল 


আবু ইসহাক সাবিঈ 


০০০০১ 


ইমাম আবু হানীফা 


আলকামা বিন কায়িস নাখঈ 


-আস্-_ 


সালামা বিন কুহাইল 


ইমাম আবু হানীফা 


৮১ 


পাঁচ. উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ওফাত ৫৭ হিজরী 


উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন 
(অধিক বর্ণনাকারী) পর্যায়ভূক্ত। মা আইশার কাছ থেকে অনেক সাহাবী এবং বিপুল সংখ্যক 
তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযমের উত্তাদগণের মধ্যে অনেকেই হযরত আইশা 
সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার সরাসরি ছাত্র ছিলেন । উম্মুল মুমিনীন আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 


১. ইমাম আযমের কয়েকজন উস্তাদ হচ্ছেন-আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), 
মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত ১৩১ হিজরী), শা*বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), উসমান বিন 
আবদুল্লাহ (ওফাত ১২০ হিজরী), নাফি" মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), যায়িদ 
বিন আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী)। এরা সবাই সায়্যিদা আইশা সিন্দীকা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার ছাত্র । 

২. ইমাম আযমের একজন উস্তাদ আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তার উত্তাদ 
ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ৬২ হিজরী) । তার উস্তাদ সায়্িদা আইশা সিদ্দীকা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা (ওফাত ৫৭ হিজরী) । 








আতা বিন আবি রিবাহ্‌ মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির শা'বী 
ইমাম আবু হানীফা 
উসমান বিন আবদুল্লাহ নাফি' মাওলা ইবন উমার যায়িদ বিন আসলাম 


ইমাম আবু হানীফা 


৮২ 


০০ 


ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস 


৮ 


আমর বিন দীনার 


লুল লারা 


ইমাম আবু হানীফা 


ছয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৩২ হিজরী 

উম্মে আবদ। দ্বিতীয় খলিফা কর্তৃক তিনি কুফায় শিক্ষক নিয়োগ হয়ে ছিলেন । দীর্ঘদিন তিনি 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িতু পালন করেন । চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
তিনি এই জনবসতিকে ইল্মে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে ক'জন 
ফকীহ হিসেবে খ্যাত, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম । আবদুল্লাহ 
বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু"র সাথে ইমাম আবু হানীফার অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। 
তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 


১. ইমাম আযমের উত্তাদ হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (ওফাত ১২০ হিজরী)। তার উস্তাদ 
ইবরাহীম নাখঈ (ওফাত ৯৬ হিজরী) তীর উত্তাদ আলকামা বিন কায়িস (ওফাত ৬২ হিজরী)। 
তার উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)। 


২. ইমাম আযমের উত্তাদ আবু ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী)। তার উস্তাদ আসওয়াদ 
বিন ইয়াধীদ (ওফাত ৭৫ হিজরী)। তার উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ৩২ হিজরী)। 

৩. ইমাম আযমের উত্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী) । তার উস্তাদ মাসরূক বিন আজদা 
(ওফাত ৬২ হিজরী)। তার উত্তাদ সায়্যিদ্ুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু । 
৪. ইমাম আযমের উস্তাদ হুসাইন বিন আসিম আসাদী | তার উত্তাদ উবাইদুল্লাহ বিন আমর 
সালমানী (ওফাত ৭৪ হিজরী)। তার উস্তাদ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 

আনহু । 

৫. ইমাম আযমের উত্তাদ সুলাইমান বিন মিহরান। তার উত্তাদ খাইসামা বিন আবদুর 
রাহমান । তার উস্তাদ হারিছ বিন কায়িস। তার উস্তাদ সায়্যিদ্ুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


ইবরাহীম নাখঈ 
আলকামা বিন কায়িস 
হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান 
ইমাম আবু হানীফা 


আসওয়াদ বিন ইয়ামীদ নাখঈ 
আবু ইসহাক সাবিঈ 
ইমাম আবূ হানীফা 


ূ 


নকশা ৩ 
মাসরূক বিন আজদা 
ইমাম শা'বী 
ইমাম আবু হানীফা 








৮৪ 


সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
উবাইদুল্লাহ বিন আমর সালমানী 
হান দল অলস 


লু লা 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হারিছ বিন কায়িস 


হু লুল 


খাইসামা বিন আবদুর রাহমান 


লুুু াঁললা 


সুলাইমান বিন মিহরান 


০ 


ইমাম আবু হানীফা 


সাত. সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৫৭ হিজরী 


সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাক-ইসলামী নাম ছিলো আবদে শামস্‌। ইসলাম 


গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুর রাহমান বা আবদুল্লাহ 


বিশেষ কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবু হুরাইরা সম্বোধন করায় 
তার নাম হয়ে যায় আবু হুরাইরা । তিনি আহলে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন । মুকছিরীন (অধিক 
হাদীস বর্ণনাকারী) সাহাবীর মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য । তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪ | হযরত 
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র আছে। তন্ধ্যে 


১. ইমাম আযমের উস্তাদ ইমাম শা'বী (ওফাত ১০৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (ওফাত 
১৩১ হিজরী), আতা বিন রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী) এবং নাফি' মাওলা ইবন উমার (ওফাত 
১১৭ হিজরী)। তারা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র । 


৮৫ 


মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ইমাম শা'বী 


্ললুুুুুল্বা 


ইমাম আবু হানীফা 





আতা বিন আবী রিবাহ নাফি' মাওলা ইবন উমার 


০০ ০ 


ইমাম আবু হানীফা 


আট. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৭৪ হিজরী 

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুকছিরীন পর্যায়ভূক্ত। 
তীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে 
ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 

১. ইমাম আযমের উত্তাদ নাফি মাওলা ইবন উমার (ওফাত ১১৭ হিজরী), মুহারিব বিন দিছার 
(ওফাত ১১৬ হিজরী), ছাবিত বিন আসলাম বুন্নানী (ওফাত ১২৭ হিজরী) এবং যায়িদ বিন 


আসলাম (ওফাত ১৩৬ হিজরী) । এরা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহুর ছাত্র । 


সায়্যিদ্ুনা আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু 


লুল 


নাফি মাওলা ইবন উমার মুহারিব বিন দিছার 


০ মহ 


ইমাম আবু হানীফা 


৮৬ 


০. ০ 


ছাবিত বিন আসলাম বুন্নানী যায়িদ বিন আসলাম 


-আ্- _ মম ০. 


ইমাম আবু হানীফা 
নয়. সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৬৮ হিজরী 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র চাচাতো ভাই সায়্যিদ্বনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস 
সংখ্যা ১৬৬০। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি ছিলেন ইল্মে কুরআন ও ফিকহে পরিপূর্ণ 
জ্ঞানের অধিকারী । সায়্যিদুনা ইবন আব্বাসের সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র অনেক। 
তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 


১. ইমাম আযমের কয়েকজন উত্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪ হিজরী), আবদুল 
আযীয বিন রাফি (ওফাত ১৩০ হিজরী), ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস (ওফাত ১০৭ 
হিজরী), হাসান বাসারী (ওফাত ১১০ হিজরী), উসমান বিন আসিম (ওফাত ১২৪ হিজরী) 
এবং আমর বিন দীনার (ওফাত ১৩০ হিজরী)। তারা প্রত্যেকেই সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র । 


লুল লিলা 


আতা বিন আবী রিবাহ আবদুল আযীয বিন রাফি 


সস ত্-_ -্- 


ইমাম আবু হানীফা 


লুল 


ইকরিমা মাওলা ইবন আব্বাস হাসান বাসারী 


০ ৮০ 


ইমাম আবু হানীফা 


৮৭ 


সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 


৮০... ৮০. 


উসমান বিন আসীম আমর বিন দীনার 


০ ০ 


ইমাম আবু হানীফা 


দশ. সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৯৩ হিজরী 

সায়্যিদ্ুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর তন্তজ্ঞানী সাহাবীগণের একজন । তার 

সাথে ইমাম আবু হানীফার সনদসূত্র হচ্ছে- 

১. ইমাম আযমের উস্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী)। তার উত্তাদ আবু 
উসমান নাহদী (ওফাত ১০০ হিজরী) । তার উত্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু 
আনহু। 

২. ইমাম আযমের উত্তাদ আতা বিন আবী রিবাহ (ওফাত ১১৪হিজরী)। তার উত্তাদ 
সোওয়াইদ বিন গাফালাহ (ওফাত ৮১ হিজরী)। তার উস্তাদ সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব 
রাদিয়াল্লাহু আনহু। 


! 


সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু 


ূ 


£ 
নু 


| 


নী 
নর 


ূ 


রা 
৪ 


! 


সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু 


| 


| 


্ 
৪ 


৮৮ 


এগারো. সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ৪৫ হিজরী 

সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যিনি কাতিবে ওহী 

বা ওহী লিখক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তার সাথে ইমাম আযমের অনেকগুলো সনদসূত্র 

রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- 

১. ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ইবন শিহাব যুহরী (ওফাত ১২৪ হিজরী), মুহাম্মাদ বিন 
মুনকাদির (ওফাত ১৩৬ হিজরী) এবং হিশাম (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তাদের উত্তাদ 
উরওয়া (ওফাত ৯৩ হিজরী)। তার উত্তাদ সায়্যিদুনা যায়িদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু 
আনহু। 











উরওয়া 
ইবন শিহাব যুহরী মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির হিশাম 
ইমাম আবু হানীফা 


বারো. সায়্যিদুনা মুআ"য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওফাত ১৭ হিজরী 

সায়্যিদুনা মুআ'্য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাকে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন । সায়্যদবনা মুআশ্য বিন 

১. ইমাম আযমের উত্তাদ কাতাদা বিন দিআমাহ (ওফাত ১১৭ হিজরী), ইবন শিহাব যুহরী 
(ওফাত ১২৪ হিজরী) তাদের উস্তাদ রিদা বিন হাইওয়াহ (ওফাত ১১২ হিজরী)। তার 
উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআণ্য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু (ওফাত ১৭ হিজরী)। 

২. ইমাম আযমের উত্তাদ আবু ইসহাক সাবিঈ (ওফাত ১২৭ হিজরী) । তার উত্তাদ আসওয়াদ 
নাখঈ। তার উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআ"য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। 

৩. ইমাম আযমের উত্তাদ আসমাশ (ওফাত ১৪৬ হিজরী)। তার উত্তাদ কায়িস বিন আবী 
হাধিম (ওফাত ৯৮ হিজরী)। তীর উস্তাদ সায়্যিদুনা মুআস্য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 
আনহু । 


৮৯ 


সায়্িদুনা মুআশ্য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু 


লল্ল 


রিদা বিন হাইওয়াহ 


০ তত ০ 


কাতাদা বিন দিআমাহ ইবন শিহাব যুহরী 


৮ _  ল-_ 


ইমাম আবু হানীফা 


সায়্যিদুনা মুআ'য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু 


আসওয়াদ নাখঈ 


পক 


আবু ইসহাক সাবিঈ 


--্অস্ _ 


ইমাম আবু হানীফা 





সায়্যিদুনা মুআশ্য বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু 
কায়িস বিন আবী হাযিম 


লুল 


আ'মাশ 


লা 


ইমাম আবু হানীফা 


ইমাম আবু হানীফার সাথে পরবর্তী ইমামগণের সনদসূত্র 
ইমাম আযম আবু হানীফার জীবনকাল ছিলো ৮০-১৫০ হিজরী । তার পরবর্তী যুগের ফিকহ 
এবং হাদীসের ইমামগণ বিভিন্নভাবে সনদসূত্রে ইমাম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কযুক্ত । ইমাম 
মালিক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনকাল ৯৩- ১৭৯ হিজরী । মানাকিবের কিতাবাদী 
ঘাটালে দু'টি মত পাওয়া যায়। কোন কোন কিতাবের ভাষ্যমতে ইমাম আবু হানীফা ইমাম 
মালিক বিন আনাস'র উত্তাদ ছিলেন । আবার ঠিক বিপরীত অর্থ্যাৎ ইমাম মালিক ইমাম আবু 


৯০ 


হানীফার উস্তাদ ছিলেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়ণের পর বুঝা যায় 
যে, এ দুই মহান ইমামের কেউ কারো কাছে ছাত্র হিসেবে যাননি । তবে পরস্পরে সাক্ষাৎ 
হয়েছে এবং ইলমী আলোচনা- পর্যালোচনা দ্বারা একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। 


ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ প্রত্যেকেই সনদসূত্রে ইমাম আবু হানীফার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্রে পেশ করা হলো । 


এক. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ, ওফাত ২০৪ হিজরী 


ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে ইমাম শাফিঈর কয়েকটি সনদসূত্র রয়েছে । যেমন- ১. ইমাম 
হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯ হিজরী), ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী), 
ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী), ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী 
(ওফাত ১৮০ হিজরী), ইমাম আলী বিন যাবইয়ান (ওফাত ১৯২ হিজরী), ইমাম আবদুল 
মাজীদ বিন আবদুল আযীয (ওফাত ২০৬ হিজরী)। 











ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম মুহাম্মাদ শাইবানী ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ 
ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ 
ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী ইমাম আলী বিন যাবইয়ান ইমাম আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আমীয় 
ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফিঈ 


দুই. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ওফাত ২৪১ হিজরী 


ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অনেকগুলো সনদসূত্র রয়েছে। 
ইমাম আযমের কয়েকজন ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল'র উত্তাদ। তারা হলেন- 


ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী), ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (ওফাত ১৮৯) 


৯১ 


হিজরী), ইমাম হোশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী), ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম 
(ওফাত ১৮৫ হিজরী), ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (ওফাত ১৯৬ হিজরী), ইমাম আলী বিন 
আসিম ওয়াসিতী (ওফাত ২০১ হিজরী), ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম (ওফাত ২১১ 
হিজরী), ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৯ হিজরী), ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ 
(ওফাত ২১২ হিজরী)। 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


ল্লুুুঁঁলঁলাঁা 


ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মুহাম্মাদ 


০ 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


ইমাম হুশাইম বিন বাশীর ইমাম আব্বাদ বিন আওয়াম 
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 


ূ 
| 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


০ ০০. 


ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন ইমাম দাহহাক বিন মুখলাদ 


মহ ০ 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 


তিন. ইমাম বুখারী, ওফাত ২৫০ হিজরী 

আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম 
বুখারী ইমাম আযমের সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত । তনুধ্যে কিছু এক ওয়াসেতার, 
কিছু দুই ওয়াসেতার | উদাহরণ স্বরূপ উভয় প্রকার সনদসূত্রের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো । 


হী 


. ইমাম বুখারীর উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী)। তার উস্তাদ 


. ইমাম বুখারীর উত্তাদ ইমাম ইবরাহীম বিন মূসা (ওফাত ২২০ হিজরী) । তার উত্তাদ ইমাম 


. ইমাম বুখারীর উত্তাদ ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব (ওফাত ২৫০ হিজরী)। তার উত্তাদ 


. ইমাম বুখারীর উত্তাদ আমর বিন যুরারাহ (ওফাত ২৩৮ হিজরী)। তার উত্তাদ ইমাম 


ইবরাহীম (ওফাত ২১৪ হিজরী), আবু আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ (ওফাত ২১৫ 
হিজরী), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী (ওফাত ২১৩ হিজরী), আবু আবদুর রহমান 
আল মুকরী (ওফাত ২১৩ হিজরী), ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া (ওফাত ২১৩ হিজরী) ও 
ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন (ওফাত ২১৪ হিজরী)। 


. ইমাম বুখারীর উত্তাদ স্বীয় পিতা ইসমাঈল বিন ইবরাহীম । তার উত্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ 


বিন মুবারাক (ওফাত ১৮১ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ (ওফাত ১৮২ হিজরী)। 
তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা । 


উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক (ওফাত ২১১ হিজরী) । তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু 
হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)। 


ইয়ায়ীদ বিন যুরায়ি (ওফাত ১৮২ হিজরী)। তার উত্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা । 


ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (ওফাত ১৮৫ হিজরী)। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু 
হানীফা । 





হুশাইম বিন বাশীর (ওফাত ১৮৩ হিজরী)। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


৯৩ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম ইমাম আবু আসীম নাবীল 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইমাম আবু আবদুর রহমান আল মুকরী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম ফাদাল বিন দুকাইন 
ইমাম বুখারী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


০. ০ 


ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারাক ইমাম মুহাম্মাদ বিন যায়ীদ 
অহ ০ 


ইমাম ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (ইমাম বুখারীর পিতা) 
ইমাম বুখারী 


৯৪ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আবদুর রাযযাক 
ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 
ইমাম বুখারী 





ইমাম আযম আবু হানীফা 

ইমাম ইয়াধীদ বিন যুরায়ি 

ইমাম ইবরাহীম বিন মুসা 
ইমাম বুখারী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আব্বাদ ইবনুল আওয়াম 
ইমাম আব্বাদ বিন ইয়াকুব 
ইমাম বুখারী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 

ইমাম হুশাইম বিন বাশীর 

ইমাম আমর বিন যুরারাহ 
ইমাম বুখারী 


৯৫ 


ছুলাছিয়াতুল বুখারী ও ইমাম আযম 
মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় সেই সব হাদীসকে ছুলাছী বলা হয়, যে সকল হাদীসের সনদ মাত্র 
তিন ওয়াসেতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছে। অর্থ্যাৎ হাদীস 
বর্ণনাকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মধ্যখানে মাত্র তিন জন 
বর্ণনাকারী রয়েছেন। 


হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কতিপয়ের বর্ণনায় কিছু সংখ্যক ছুলাছী হাদীস পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আল জামিউস 
সাহীহ বুখারী শরীফ) গ্রন্থে ২২টি ছুলাছী হাদীস রয়েছে। এই ২২ ছুলাছী হাদীস ইমাম বুখারী 
৫ জন উত্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই পাচজনের মধ্যে ৪ জনই ইমাম আযম আবু হানীফা 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরাসরি ছাত্র । সে ৪ মহান ইমাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্বে পেশ 
করা হলো। 


এক. ইমাম মাক্বী বিন ইবরাহীম, ওফাত ২১৫ হিজরী 


ইতোপূর্বে তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের মধ্যে 
১১টি বর্ণনা করেছেন ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে । সহীহ বুখারী ছাড়া ও সাহীহ মুসলিম, 
জামি তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ এবং সুনান ইবনু মাজায় মাক্ধী ইবন ইবরাহীম সুত্রে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 


ইমাম মিযযী (তোহযীবুল কামাল ২৮:৪৭৭), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী তোহযীবুত 
তাহযীব ১০:২৬০), ইমাম সুযুতী (তাবাকাতুল হুফফায ১:১৬৪), শায়খুল হাদীস যাকারিয়া 
কান্দুলুবী (মুকাদ্দিমা লা মিউদ দুরারী) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম 
ইমাম আযম আবূ হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উত্তাদ ছিলেন । 


দুই. ইমাম আবূ আসিম নাবীল দাহহাক বিন মুখলাদ, ওফাত ২১২ হিজরী 


তার সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছীয়াতের মধ্যে ৬টি 
বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু আসিম নাবীল থেকে । সিহাহ সিত্তার প্রত্যেক কিতাবে আবু আসিম 
নাবীল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


ইমাম হাকিম (তাসমিয়্যাতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩), ইমাম মিযযী 
তাহযীবুল কামাল ১৩:২৮৩), ইমাম যাহাবী (সিয়ার আ'লামিন নুবালা ২:৩৯৩), শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়্যা কান্দুলুবী মমুকাদ্দিমায় লা মিউদ দুরারী) এবং শাইখুল ইসলাম ড. তাহিরুল 
কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা-ইমামুল আইম্মাহ ফিল হাদীস ১:৬৩২), প্রমুখের তাহকীক 
মতে ইমাম আবু আসিম নাবীল ইমাম আযম আবু হানীফার ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ । 


৯৬ 


তিন. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী, ওফাত ২১৫ হিজরী 


তার সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়্যাতে ৩টি বর্ণনা 
করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে । সিহাহ সিত্তায় তার সূত্রে হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। ইমাম হাকিম (তাসমিয়্যাতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ওয়া মুসলিম ১:১৪৩) ইমাম 
খাতীব বাগদাদী (তারীখুল বাগদাদ ৫:৪০৮), ইমাম মিযযী (তাহযীবুল কামাল ১:১৪৩), 
ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহ্যীবুত তাহযীব ৯:২৪৪) ও শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ 
তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা ইমামুল আইম্মা ফিল হাদীস ১:৬৩৩) প্রমুখের 
তাহকীক মতে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী ইমাম আযম আবু হানীফার ছাত্র এবং 
ইমাম বুখারীর উত্তাদ। 


চার. ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া, ওফাত ২১৩ হিজরী 


তার সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী ২২ ছুলাছিয়াতের ১টি বর্ণনা 
করেছেন খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়ার কাছ থেকে । বুখারী ছাড়া জামি তিরমিযী ও সুনান আবু দাউদ 
এ তার সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


ইমাম কালাবাধী (রিজালু সাহীহিল বুখারী ১:২৩৭), ইমাম যাহাবী (মীযানুল ইতিদাল ২: 
৪৪৬), ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (তাহযীবৃত তাহযীব ৩: ১৫০) প্রমুখের তাহকীক মতে 
ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীর উত্তাদ ৷ অপর দিকে ইমাম ইবন বাযযায কারদারী 
(মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ২:২১৯), ইমাম সালিহী (উকুদুল জুমআন পৃঃ ১১০) এবং 
শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী (ইমাম আযম আবু হানীফা ইমামুল আইম্মা 
ফিল হাদীস ১:৬৩৪) প্রমুখের তাহকীক মতে ইমাম খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া ইমাম আযমের ছাত্র 
ছিলেন। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুহাদ্দিসীনের কিরামের কাছে সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে 
ছুলাছী। অথচ ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সর্বোচ্চ সনদ হচ্ছে উহাদী। ইমাম আযমের 
উহাদী, ছুনায়ী ও ছুলাছী হাদীসের সংখ্যা নিম্ুরূপ। 

১. উহাদী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ১ 
জন বর্ণনাকারী)-১৬টি । 


২. ছুনায়ী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ২ 
জন বর্ণনাকারী) _ 


ক. ইমাম খাওয়ারিযমী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুনায়ী .............. ৩৬৬টি 
খ. ইমাম আবু ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী..................... ৮১টি 
গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুনায়ী......................... ৫৯টি 


রিমোট ৫০৬টি 


৯৭ 


৩. ছুলাছী (ইমাম আযম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যখানে শুধুমাত্র ৩ 


জন বর্ণনাকারী) _ 
ক. ইমাম খাওয়ারিযমী সংকলিত জামিউল মাসানীদে ছুলাছী ................ ৬৭৭টি 
খ. ইমাম আবূ ইউসুফ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী..................... ২৫১টি 
গ. ইমাম মুহাম্মাদ সংকলিত কিতাবুল আছারে ছুলাছী......................... ১৯৮টি 
৮111 রর বারের তারার রা রাকা ১১২৬টি 


পীচ, ইমাম মুসলিম, ওফাত ২৬১ হিজরী 


সম্পর্কিত। তন্ধ্যে কয়েকটি হলো- 


১. 


ইমাম মুসলিমের উত্তাদ ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী (ওফাত ১৯৮ হিজরী)। তার 
উস্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক (ওফাত ১৮১ হিজরী) । তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু 
হানীফা (ওফাত ১৫০ হিজরী)। 


. ইমাম মুসলিমের উত্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন (ওফাত ২৩৩ হিজরী)। তার উত্তাদ 


ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত ১৮২ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (ওফাত ১৮৯ 
হিজরী)। তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান (ওফাত ২৩৯ হিজরী) । তার উত্তাদ 


ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা (ওফাত ১৯৬ হিজরী) ও ইমাম আবদুর রাযযাক (ওফাত 
২১১ হিজরী) তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


. ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (ওফাত ২৪১ হিজরী), তার উত্তাদ 


ইমাম ইয়াযীদ বিন হারূন (ওফাত ২০৬ হিজরী) । তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক 
ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী 


লু লীলা 


ইমাম মুসলিম 


৯৮ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আব্‌ ইউসুফ হা 
ইমাম আহমাদ বিন মুয়ীন 
ইমাম মুসলিম 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা হম আবদুর রযনক 
ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 
ইমাম মুসলিম 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আবু ইউসূফ 
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 
ইমাম মুসলিম 
ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন 
ইমাম আবু বাকর সাগানী 
ইমাম মুসলিম 


৯৯ 


ছয়. ইমাম আবূ দাউদ, ওফাত ২৭৫ হিজরী 

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিসতানী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম 

আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 

১. ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ হচ্ছেন ইমাম আহমাদ বিন মুনী (ওফাত ২৪৪ হিজরী)। তার 
উত্তাদ ইমাম আবূ ইউসুফ | তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 

২. ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী (ওফাত ২৫৫ হিজরী)। তার উত্তাদ 
ইমাম ইয়ামীদ বিন হারূন। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 

৩. ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ (ওফাত ২৩৬ হিজরী)। 
তার উত্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান (ওফাত ১৯৮ হিজরী) ও ইমাম ওয়াকি ইবনুল 
জাররাহ (ওফাত ১৯৭ হিজরী) । তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আবূ ইউসুফ 


3 নানা 


ইমাম আহমাদ বিন মুনি 


7. লী 


ইমাম আবু দাউদ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


স্পিকার 


ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন 


লস 


ইমাম আবদুল্লাহ দারিমী 


১২৯ 


ইমাম আবু দাউদ 
ইমাম আযম আবু হানীফা 


লুল 


ইমাম ইয়াহইয়া আল কাত্তান ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ 


মহ ৮০ 


ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ 


হত 


ইমাম আবু দাউদ 





১০০ 


সাত. ইমাম নাসাঈ, ওফাত ৩০৩ হিজরী 


খুরাসানের অন্তর্গত (বর্তমান খুরাসান, রাশিয়ান ফেডারেশন) বিখ্যাত নাসা শহরের অধিবাসী 
সম্পর্কিত রয়েছেন । নিম্রে সনদসূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো । 


১. ইমাম নাসাঈর উত্তাদ ইমাম আবু বাকর ইবন আবী শাইবাহ। তার উত্তাদ ইমাম ইয়াধীদ 
বিন হারূন। তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


২. ইমাম নাসাঈর উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তার উত্তাদ ইমাম সুফইয়ান বিন 
উয়াইনাহ ও ইমাম আবদুর রাযযাক । তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


মা _ 


ইমাম ইয়াধীদ বিন হারুন 


-ন্ভজ_ 


ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবাহ 


লু লা 


ইমাম নাসাঈ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


হে ০ 


০ 


ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 


- অজ 


ইমাম নাসাঈ 


আট. ইমাম তিরমিযী, ওফাত ২৯৭ হিজরী 


শহরে ২০৯ হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন। হাদীস শ্রবণের জন্য তিনি তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শহর সফর করেন । ইমাম তিরমিযী অনেকগুলো সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু 
হানিফার সাথে সম্পর্কিত । তন্ধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো । 


১. ইমাম তিরমিযীর উত্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী। তার উত্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ । তার 
উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


২. ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী। তার উত্তাদ ইমাম ইয়াধীদ 
হারূন। তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 2 


৩. ইমাম তিরমিযীর উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তার উস্তাদ ইমাম আবদুর রাযযাক 
ও ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা। তাদের উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । রঃ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম আবু ইউসুফ 


লুলুজ্্ললল্া। 


ইমাম আহমাদ বিন মুনী 


--_ 


ইমাম তিরমিযী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


রক 


ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন 


লু লা 


ইমাম আবু বাকর সাগানী 


সু লীলা 


ইমাম তিরমিযী 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


জি 


লললুলু লা) 
ল্লুলুুুলুললল্য 


ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 


লুল 


ইমাম তিরমিযী 


১০২ 


নয়. ইমাম ইবনু মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরী 

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়ামীদ ইবনু মাজাহ ২০৭ হিজরীতে কাযবীন শহরে 

(বর্তমান ইরানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ) জনুগ্রহণ করেন। সিহাহ সিত্তার মধ্যে 

ইমাম ইবনু মাজাহ'র অমর সৃষ্টি সুনান ইবন মাজাহ একটি | ইমাম ইবনু মাজাহ অনেকগুলো 

সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত । তন্মধ্যে দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো । 

১. ইমাম ইবনু মাজাহ'র উত্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী । তার উত্তাদ ইমাম ইয়ামীদ বিন 
হারন। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 

২. ইমাম ইবনু মাজাহ*র উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তার উত্তাদ ইমাম আবদুর 
রাযযাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা । তাদের উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 
ইমাম ইয়াধীদ বিন হারুন 


লুল 


ইমাম আবু বাকর সাগানী 


লালা 


ইমাম ইবনু মাজাহ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


মহ মহ 


ইমাম আবদুর রাযযাক ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনা 


-্্হ০- -্্- 


ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 


জল _ 


ইমাম ইবনু মাজাহ 


দশ. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, ওফাত ৩১১ হিজরী 


হাদীস গ্রন্থ সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ প্রণেতা ইমাম ইবনু খৃযাইমাহ ইমাম আযম আবু হানীফার 

সাথে অনেকগুলো সনদসূত্রে সম্পর্কিত । তন্মধ্যে কয়েকটি হলো- 

১. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উত্তাদ ইমাম আহমাদ বিন মুনী । তার উত্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ । 
তার উত্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


১০৩ 


. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উত্তাদ ইমাম আবু বাকর সাগানী । তার উত্তাদ ইমাম ইয়াধীদ বিন 
হারন। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ*র উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তার উত্তাদ ইমাম আবদুর 
রাযযাক। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা । 


. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ'র উত্তাদ ইমাম বাকর বিন কুতাইবা। তার উত্তাদ ইমাম আহমাদ 
বিন হাম্বাল। তার উত্তাদ ইমাম হাফস বিন গিয়াছ। তার উস্তাদ ইমাম আযম আবু 
হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


লু ুলীর্া 


ইমাম আবু ইউসুফ 


ললুুুুুুুলুল্ 


ইমাম আহমাদ বিন মুনী 


লুল 


ইমাম ইবনু খ্যাইমাহ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


লু লা 


ইমাম ইয়াধীদ বিন হারূন 


355 লি 


ইমাম আবু বাকর সাগানী 


লু 


ইমাম ইবনু খুযাইমাহ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


নর _ 


ইমাম আবদুর রাযযাক 


ব্লু 


ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 


লু] লী 


ইমাম ইবনু খ্যাইমাহ 


১০৪ 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


০৮ 


ইমাম হাফস বিন গিয়াছ 


8৮ 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল 


লু লা 


ইমাম বাকর বিন কুতাইবা 


ব্লু লা 


ইমাম ইবনু খুযাইমাহ 


এগারো. ইমাম ইবনু হিব্বান, ওফাত ৩৫৪ হিজরী 


হাদীস গরন্থ সাহীহ ইবনু হিব্বান প্রণেতা ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ 
২৭০ হিজরীতে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অনেকগুলো বিখ্যাত গ্রন্থ রেখে 
গেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান সনদসূত্রে ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত । যেমন- 


১. ইমাম আবু হিব্বান*র উত্তাদ ইমাম নাসাঈ । তার উত্তাদ ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান। তার 


উস্তাদ আবদুর রাযাক ও ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ। তাদের উত্তাদ ইমাম আযম 
আবু হানীফা । 


ইমাম আযম আবু হানীফা 


মহ জল 


ইমাম আবদুর রাযযাক ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ 


০ ০ 


ইমাম মাহমুদ বিন গাইলান 


লুল) 


ইমাম নাসাঈ 


-ল্লহহজরক্স্-_ 


ইমাম ইবন্‌ হিব্বান 


এছাড়া ইমাম আবূ জাফর তাহাবী, ইমাম আবূ বাকর ইবনু আবী শাইবাহ ও ইমাম আবু 
আওয়ানাহসহ পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ইমামই কোন না কোনভাবে সনদসূত্রে 
ইমাম আযম আবু হানীফার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন। 


১০৫ 


ইমাম আযম সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য 

১. ইমাম খাতীব বাগদাদী বলেন- 
401 ৪৮৮ এস এ ঞঞ3 ৮৪9৩ 41 ০০০৪৩] ১৮০ : ৮%1 02 ০৪-০৪৪ 
2৮ ঞ। 1০০ ৮ ০৩ ভা ১৬৮ ি৬পত। ভা ১৩০৮৮০০৭৮০৪ 
1.৩ ৪৮ ০০০ ০৮ 0৬ ০১৬ ষ্ঠ ৭০29 
7:)-১-০৪৪০-৭ 
অর্থ্যাৎ খালফ বিন আইউব বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে ইলম 
স্থানান্তরিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে। তার কাছ থেকে 
সাহাবায়ে কিরামের কাছে। তাদের কাছ থেকে তাবিঈগণের কাছে। তাদের কাছ থেকে আবু 


হানীফা এবং তার সাথীগণের কাছে। (এই হাকীকাত জানার পর) যার ইচ্ছা খুশি হোক এবং 
যার ইচ্ছা নারাজ হোক (এতে কিছু যায় আসেনা)। 


তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৬ 


খাতীব বাগদাদী আরো বলেন- 
49 ৪১ ৬২০৬ এ 4৪৪৮1 ০৬৩ ০০এ। ০৮1৮০ ০০৪ :০-৮17৮ 0৪ 
এ ০ কও ০৭ ৮৮13 এ ০ ৮০14 
11285 ১০৩৭ ০)৩- 


অর্থ্যাৎ" ইসরাঈল বলেছেন-নু'মান এমন এক ব্যক্তিত্ব ফিকহী বিষয় সম্বলিত প্রতিটি হাদীসের 
যিনি হাফিয ছিলেন । 


তারীখে বাগদাদ - ১৩:৩৩৯ 


তিনি আরো বলেন- 
[.45১০) 0021 ৮1০1 2৫০ 51 0৬ 12191 01 ৬ এ৪১ 


৫০ 1- ১০৪ ০৪9৩7 
অর্থ্যাৎ- মাক্বী ইবন ইবরাহীম (ইমাম আযমের ছাত্র এবং ইমাম বুখারীর উত্তাদ) বলেছেন-আবূ 
হানীফা তার যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। 
তারীখে বাগদাদ- ১৩:৩৪৫ 


উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, তখনকার পরিভাষায় ইলম বলতে ইল্মে হাদীসকেই বুঝাতো। 
আর আলিম বলতে ইল্মে হাদীসে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাতো। 


১০৬ 


বাগদাদের বরাতে উল্লিখিত মন্তব্যগ্তলো আনা হয়েছে। 


২. ইমাম সালিহী শাফিঈ বলেন- 
1০০ ৩২১০৭] পপ 1৭৮1 এ১৬ ভে 4014৯৮১৮৪৮5 0) 
1৬০ ৮৮:৮৭ ৬২১০৮ ০০ 22০ 521 ০6৮1 0$ ৫০ 
। 75০০ ০০৯৮] ১৪২৪-৭ 


অর্থ্যাৎইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন-হাদীসের তাফসীর (ব্যাখ্যা) বিষয়ে আবূ হানীফা থেকে 
বেশি অবগত কাউকে আমি দেখিনি । অনুরূপ তিনি বলেন- সাহীহ হাদীস আমার চেয়ে আবু 
হানীফা বেশি জানতেন। 


উকদুল জুমআন পৃঃ ১৬৬ 


৩. ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী শীফিঈ বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- বিশ্র বিন মুসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আবু আবদির রাহমান 

হাদীস বর্ণনা করেছেন । যখনই তিনি আবু হানীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন- 

আমাদের কাছে শাহানশাহ বর্ণনা করেছেন । (অর্থ্যাৎ তার দৃষ্টিতে আবু হানীফা ছিলেন হাদীস 
বর্ণনার ক্ষেত্রে বাদশাহগণের বাদশা ।) 


তাবরীদুস সাহীফা পৃঃ ১১৪ 


৪. ইমাম ইবনু হাজার মাক্বী বলেন, 
48৯৯০ 1০০1 শলপত৩ এট এ ও ৯০ 0 ভেস 0০৮3 
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অর্থ্যাৎ ইমাম ইয়াহহিয়া বিন মাঈনকে (আবু হানীফা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেছেন, 


তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন । কেউ তাকে যাঈফ বলেছেন বলে 
আমি শুনিনি । 


আল খাইরাতুল হিসান পৃঃ ৪৮ 


সিরাত ও মানাকিব বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়লে ইমাম আযমের প্রশংসায় ইমামগণের হাজারো 
মন্তব্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে আমরা উদাহরণ স্বরূপ ইল্মে হাদীসে 
ইমাম আযমের গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিতবাহী মাত্র ক'টি মন্তব্য উপরে উল্লেখ করলাম। 


ইমাম আযমের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ ও জবাব 
প্রথম অভিযোগ ও জবাব 
বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ আল মুসানাফ প্রণেতা ইমাম আবূ বাকর ইবন আবী শাইবা'র বরাতে 
অনেকে একথা বলতে চান যে, ইমাম আবু হানীফা কিছু সিদ্ধান্ত এমনভাবে দিয়েছেন-যা 
হাদীস বিরোধী । ইল্মে হাদীসে তার দক্ষতা অল্প ছিলো বলেই এমনটি হয়েছে। 
এ বিষয়ে আমরা নিজস্ব চিন্তাজাত কোন বক্তব্য উপস্থাপন না করে মিশরের অধিবাসী আধুনিক 


কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক শাফিঈ মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ড. মুস্তাফা সুবায়ীর বক্তব্য 
পাঠকের সামনে পেশ করছি। ড. সুবায়ী বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- (ইমাম) ইবন আবী শাইবা স্বীয় সুবৃহত গ্রন্থ আল মুসান্নাফ এ পৃথক একটি অধ্যায় 
সংযোজন করেছেন ১১1 ৫.০ 91 “৪ ০2/৩৮ 1৭৩৬ এ অধ্যায়ে তিনি কত মাসআলায় 
আবু হানীফা সহীহ হাদীসের বিপরীত মত দিয়েছেন তা চিহ্ত করেছেন। চিহিত এমন 
মাসআলার সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৫টি । যদি আমরা ইবন আবী শাইবার মতকে গ্রহণও করি তবে 
এ দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাজার হাজার মাসআলার 
বাকীগুলো হাদীসের অনুকূল । তার প্রতিটি মাসআলার ভিত্তি হাদীসে বিদ্যমান ৷ আর ইমাম আবু 
হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার । অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে 
তার মাসআলার সংখ্যা ১২ লক্ষ । সুতরাং আমাদের জিজ্ঞাসা, ইবন আবী শাইবা চিহিতি ১২৫ 
মাসআলা ছাড়া বাকীগ্তলোতে (৮২৮৭৫টি মাসআলা) হাদীসের সমর্থন আছে! এসব 
মাসআলার ভিত্তি কি বাস্তবিকই হাদীসে আছে? যদি সব মাসআলা বা কিছু সংখ্যক সম্পর্কে 
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হাদীস থেকে থাকে তবে এ দ্বারা একথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, আবু হানীফার কাছে যতো 
হাদীস ছিলো (যদ্ধারা তিনি মাসআলার দলীল গ্রহণ করেছেন) তার সংখ্যা শত শত বা হাজার 
হাজার হবে । 


ইমাম ইবন আবী শাইবার বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে, ইমাম আযম অল্পসংখ্যক 
হাদীস জানতেন । কেননা ইমাম আযম উভাবিত মাসআলার সংখ্যা কমপক্ষে ৮৩ হাজার ধরে নিয়ে 
বলা যায়, ইবন আবী শাইবা চিহিত ১২৫টি মাসআলা বাদ দিয়ে বাকী মাসআলাগুলোতে ১টি করে 
হাদীস দলীল হিসেবে ধরলে সংখ্যা হচ্ছে ৮২৮৭৫ । পাঠক! হাদীসের এই সংখ্যা কি খুব অল্প? 


ইমাম ইবন আবী শাইবাহ কর্তৃক উত্থাপিত এ অভিযোগের ইলমী এবং প্রামাণ্য জবাবের জন্য 
আল্লামা যাহিদ কাউছারী প্রণীত 
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্রন্থখানা পাঠ করা যেতে পারে। আল্লামা যাহিদ কাউছারী তার গ্রন্থে (মোট পৃষ্ঠা ৩০৮) ইমাম 
ইবনু আবী শাইবাহ চিহিততি ১২৫ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করতঃ 
প্রমাণ করেছেন যে, মূলতঃ ইমাম আযম উল্লেখিত ১২৫ মাসআলার একটিও হাদীসের খেলাফ 
রায় দেননি । প্রতিটি মাসআলায়ই হাদীসের দলীল মওজুদ রয়েছে। ইমাম ইবন আবী শাইবাহ 
এই মাসআলাগতলোর দলীল হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, এগুলোর অনেকটির সনদ 
ইমাম আযমের শর্তানৃযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইমাম আযম নিজ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে 
যেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এগুলোর সনদ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী । 


সারকথা হলো ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ'র বরাতে একথা প্রমাণের সুযোগ নেই যে,ইমাম 
আযম হাদীস জানতেন না । আর তিনি হাদীসের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন কথাও তান্তিক 
পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় না। 

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম হানাফী আলিম মদিনা শরীফের অধিবাসী শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা 
মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবার টীকায় এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন। বিস্তারিত 
জানার জন্য আল্লামা যাহিদ কাউছারীর উল্লিখিত কিতাৰ এবং শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ'র 
তাহকীক দেখা যেতে পারে । 


দ্বিতীয় অভিযোগ ও জবাব 


খাতীব বাগদাদী তারীখে বাগদাদ'র ১৩তম খণ্ডে একশত পৃষ্ঠারও বেশি ইমাম আযমের 
মানাকিব বিষয়ে লিখেছেন। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ইমাম আযমের আলোচনা 
উপস্থাপন করেছেন । প্রকাশিত তারীখে বাগদাদের ১৩তম খণ্ডে ইমাম আযমের প্রশংসার 
পাশাপাশি নিন্দাসূচক এমন কিছু কথাবার্তা স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক । বিভিন্ন স্থানে 
হয়েছে। আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব বিরোধী চক্র তারীখে বাগদাদের বরাতে বিভিন্ন চটি 
পুস্তকে প্রকাশ করে যে, ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার জ্ঞান ছিলো খুবই সীমিত। এ 
কারণে তার মাযহাব কিয়াস নির্ভর। তাই এ মাযহাবের অনুসরণ করা উচিৎ নয়। সাধারণ 
পাঠক খাতীব বাগদাদীর অনবদ্য গ্রন্থ তারীখে বাগদাদের বরাত দেখে দিধাদ্ধন্দে পতিত হন। 


১০৯ 


এমনকি অনুসন্ধিৎসু অনেক যুবক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিৎ। এখানে খুব দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই । তবুও আমরা সাধারণ 
পাঠকের প্রাথমিক ধারণা লাভ এবং পরবতীকালের বাংলা ভাষাভাষী গবেষকগণের সুবিধার 
জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো । 


প্রথমতঃ খতীব বাগদাদী তার এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে লোকমুখে প্রচারিত তথ্য সন্নিবেশ 
করেছেন। এতে এমন বিষয়ও স্থান পেয়েছে যেগুলোর এতিহাসিক ভিত্তি খুবই দুর্বল । খতীব 
বাগদাদী ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এগুলো 
লোকমুখে প্রচারিত কথা । যা ইমাম আযমের বিরুদ্ধবাদীদের পরিকল্পিত প্রোপাগাণ্ডা । 
একথাগুলোর সাথে খতীব বাগদাদী নিজেও একমত ছিলেন বলে মনে হয়না । কেননা তার 
হানাফী, ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ এবং ড. মুহাম্মাদ তাহির আল কাদিরী হানাফী প্রমুখের 
গবেষণা মতে খতীব বাগদাদী নিজ মুস্তাসিল (অবিচ্ছেদ্য) সনদে ইমাম আযম থেকে বর্ণিত 
হাদীসের একটি সংকলন করেছেন, যা মুসনাদে খতীব নামে খ্যাত । সুতরাং ইমাম আযম যদি 
খুব অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন তবে তার কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুসনাদ আকারে 
সংকলনের সুযোগই থাকতো না। 


দ্বিতীয়তঃ তারীখে বাগদাদে বর্ণিত ইমাম আযমের নিন্দাসূচক আলোচনার জবাব যুগে যুগে 
বিশেষজ্ঞগণ দিয়ে এসেছেন । সে সব জবাব কোনটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে, কোনটি অন্য কোন গ্রন্থে 
পৃথক একটি অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 


(ওফাত ৬২৪ হিজরী)। তার গ্রন্থের নাম শ৫৯*। ১535৮ ১9| পরবর্তীতে এ গ্রন্থের 
নাম পরিবর্তন হয়ে (পৃঃ ১২২) ৮:০০ ৪৩ ১১ ৪ ৬৮০০ ৮৫1 হয়। আল্লামা যাহিদ 
কাউছারী প্রণীত খাতীব বাগদাদীর জবাবী গ্রন্থ আই ৬৪ ৬৬০৩ ও৪ শস্স্থ। জট 
১531 ০ ৮৪৮৯ উস্তাদ আহমাদ খাইরীর সংযোজনসহ গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থখানা কায়রোর 
মাকতাবাতুল আযহারিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লামা যাহিদ 
কাউছারীকে আল্লাহপাক যেনো উপযুক্ত বদলা দেন । পরিএ্রমলব্ধ এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আযমের 
উপর আরোপিত অভিযোগসমূহের প্রামাণ্য জবাব দিয়েছেন । এ গ্রন্থখানা ইমাম আবু হানীফা 
আওর উনকি না কিদীন নামে উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। 

ইমাম আবুল মুওয়ায়্িদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ খাওয়ারিযমী (ওফাত ৬৬৫ হিজরী) জামিউল মাসানিদ 
এর প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত দীর্ঘ মুকাদ্দিমায় তারীখে বাগদাদে বর্ণিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন। 
কুয়েতের ড. মাহমুদ তাহহান আল হাফিয আল খাতীব বাগদাদী ওয়া আছারুহু ফী ইলমিল 
হাদীস নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক ইল্মে হাদীস ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ে 
খাতীব বাগদাদী প্রণীত অমূল্য গ্রন্থাদির উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন । খাতীব বাগদাদীর 
অনবদ্য কর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য এ গ্রন্থখানা অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। ড. 
মাহমুদ তাহহান তার গ্রন্থে তারীখে বাগদাদের ১৩তম খণ্ডে বর্ণিত ইমাম আযমের উপর 
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আরোপিত অভিযোগসমূহের জবাব দিয়েছেন। ৩৫ (৩০৬-৩৪৫) পৃষ্ঠাব্যাগী জবাবী 
আলোচনায় ড. মাহমুদ খুবই যৌক্তিক এবং প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি 
একথাই প্রমাণ করেছেন যে, তারীখে বাগদাদে ইমাম আযম হাদীস কম জানতেন মর্মে যে 
সকল উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে, তা সনদের দিক থেকে এতোই দূর্বল যে, এগুলোর উপর নির্ভর 
করার কোন সুযোগই নেই । 

এছাড়া ইলমে হাদীসের জারহ ও তা"দীলের মূলনীতিগ্তুলোর একটি হলো কোন ব্যক্তি যদি 
একই সাথে কোন একজন বর্ণনাকারীর জারহ্‌ (নিন্দা) এবং তা'দীল (প্রশংসা) করেন তবে 
তার তা'দীল বা প্রশংসাটি গ্রহণ করা হবে। আর জারহ্‌ বা নিন্দাটি বর্জন করা হবে। এ 
মূলনীতির আলোকে বলা যায় যে, খাতীব বাগদাদী স্বীয় তারীখে বাগদাদে যেহেতু একই সাথে 
ইমাম আযমের জারহ্‌ ও তা'দীল উভয়টি করেছেন, তাই তার তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে এবং 
জার্হটি বর্জনীয় হবে। 


তৃতীয় অভিযোগ ও জবাব 

মাযহাব বিরোধীচক্রের কিছু কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী 

রিজালশাস্ত্রে তার অনবদ্য গ্রন্থ মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল এ ইমাম আবু হানীফা 

সম্পর্কে বলেছেন- 

3১013 ১৬ ০113 ভে ৪৮ এ 0৬ 0০ ও 91 ৩৪০ ০০০৮৪ 
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অর্থ্যাৎ আহলে রায়গণের ইমাম আবু হানীফা নুমান বিন ছাবিত কুফী, নাসাঈ, ইবন আদী, 

দারাকুতনী এবং অন্যান্যরা তাকে হাদীস শাস্ত্রে দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন। 

উল্লিখিত কথাটি ইমাম যাহাবীর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ । ইমাম যাহাবী মুলতঃ তার 

মীযানুল ই“তিদাল গ্রন্থে ইমাম আযম সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। মীযানুল ই'তিদাল এ ইমাম 

আবূ হানীফা সম্পর্কে যে উক্তি পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত করা 

হয়েছে। এসম্পর্কে জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী বলেন- 


০14 ০৯৮৫ ৪৫৫7৮৮০2৩৪৮ ০১০৮০০// 

1159, 
অর্থ্যাৎ- মীযানুল ই'তিদাল এ এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রক্ষেপন। লেখক (ইমাম যাহাবী) ইহা 
লেখেন নি বরং পরবর্তীতে অন্য কেউ ইহা হাশিয়ায় (পার্খ্বটীকায়) লিখে দেন। একপর্যায়ে তা 


মতন বা মূলপাঠে সংযুক্ত হয়ে যায়। হয়তোবা লিপিকারের (কাতিব) ভুলে অথবা জেনে বুঝে 
কেউ তা করেছেন। 
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মীযানুল ই'তিদাল যে তাহ্রীফ বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো। 
ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল'র মুকাদ্দিমায় স্বয়ং বলেছেন- 
৮৫১১৩ 1১০16 5১0 ওঠ ০৬৯ হি ০ ঞল্৬৯৮59১ ৮০53 
৮০০০ 
অর্থ্যাৎ অনুরূপ আমার গ্রন্থে আমি সে সকল অনুসরণীয় ইমামগণের আলোচনা করিনি 
ইসলামে যাদের মর্যাদা এবং জনমানসে যাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নীতীত। (তাদের মধ্যে 
রয়েছেন) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বুখারী । 
ইমাম যাহাবী মীযানুল ইতিদাল নামক গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বলে দিয়েছেন যে, তিনি ইমাম 
আযম আবু হানীফা সম্পর্কে এ গ্রন্থে কিছুই বলেননি। অথচ ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে 
প্রকাশিত মীযানুল ইতিদাল'র ৩য় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার আলোচনায় উল্লেখ 
রয়েছে, আহলে রায়গণের ইমাম কৃফার নৃ*মান বিন ছাবিত দারাকুতনী, নাসাঈ, ইবন আদী প্রমুখ 
যাঈফ বলেছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন! যে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক স্বয়ং বলেছেন আমি এ গ্রন্থে 
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম বুখারী প্রমুখের আলোচনা করিনি । আবার এ গ্রন্থের 
তৃতীয় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার আলোচনা রয়েছে। আসলে যে বা যারা ইমাম 
যাহাবীর মতো মহান ব্যক্তিতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহপাক 
তাদের কুমতলব ফীস করে দিয়েছেন। কেননা মীযানুল ই'তিদাল"র তৃতীয় খণ্ডে যারা মনগড়া 
কথা জুড়ে দিতে পেরেছে, সতর্কতার সাথে কাজ করলে অবশ্যই তারা গ্রন্থের মুকাদ্দিমায়ও 
পরিবর্তন আনতে পারতো । কিন্তু তারা তা করতে না পারায় সহজেই সত্য উদঘাটিত হয়েছে। 
ইমাম যাহাবীর ইন্তিকালের ৫৭৭ বছর পর তার গ্রন্থ মীযানুল ই'তিদাল এ মন গড়া কথা জুড়ে 
দেয়া হয়েছে । এ বিষয়ে আমরা বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে 
ইল্মী ময়দানে ব্যাপকভাবে আলোচিত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হালাবী 
(১৩৩৬-১৪১৭ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গবেষণালন্ সিদ্ধান্ত পাঠকের সামনে তুলে 
ধরছি। ইমাম আবদুল হাই লখনৌবী (১২৬৪-১৩০৪হিজরী) রাহমাতুল্লাহির আলাইহির ইল্মে 
হাদীসের জারহ্‌ এ তা'দীল বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ ১. । 5১ ৮5013 ৯১) 
এর পার্শ্টীকায় আল্লামা আবু গুদ্দাহ বলেন- 5, 
(৮০৮৪ 11%1 এপ 5শি হহএ০ ৬১ ২৪০০] 919৮৮1০৮১০৫ ৮৪ 
০০। ওঠ 2৪০ ও 6৬১০৩ ৮৯9 8০5 ০ ৮০৪০৮৮09৮১9) 
শ০৮৩। ৮৮ ৮১৪ ০0:9০ ৬) ০৬৭৩ প্স্প]। ৬৮৪ ১5১ ৮৫19 শি 
১০১ শা ০০ ও ৬1 ০৮৭০) -৩৫১ ৬৮৮ 2111০ 2৮0৮: 
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অর্থ্যাৎভারতের লখনৌ শহরের আনওয়ারে মুহাম্মাদী নামক প্রকাশনী থেকে ১৩০১ হিজরীতে 
প্রকাশিত মীযানুল ইতিদাল মূল কিতাবে ইমাম আবু হানীফার আলোচনা নেই । তবে হাশিয়ার মধ্যে 
দু'টি লাইন রয়েছে (সমালোচনামূলক)। ১৩২৫ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত সংখ্যায় উল্লিখিত 
দু'টি লাইন কোন সতর্ক সংকেত ছাড়াই মূল এবারতে (বক্তব্য) সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। 
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অর্থ্যাৎ-দামেশৃকের যাহিরিয়্যায় রক্ষিত (নং হাদীস ৩৬৮) মীযানুল ই'তিদালের তৃতীয় খণ্ড আমি 
দেখেছি। এটি একটি অনন্য কপি । মীম অক্ষর দিয়ে শুরু (৩য় খণ্ড) হয়েছে । এটি আল্লামা হাফিয 
শারফুদ্দিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলওয়ানী দামেশকীর (ওফাত ৭৪৯ হিজরী) হস্তলিখিত 
কগি। তিনি মীযানুল ই'তিদাল প্রণেতা ইমাম যাহাবীর ছাত্র । হস্তলিখিত এ কপির ১০৯ এবং 
১৫০ নং পৃষ্ঠার বর্ণনামতে এটি লিপিকার ইমাম যাহাবীর কাছে তিন বার পড়েছেন। এবং মূল 
কপির সাথে মিলিয়েছেন। উল্লিখিত দুই পৃষ্ঠা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে প্রমাণ রয়েছে যে, এটি ইমাম 
যাহাবীর কাছে পড়া হয়েছে এবং মিলিয়ে দেখা হয়েছে । আমি এটির নৃ*ন অক্ষরের অধীন কিং; 
কুনিয়াত অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফার জীবনী পাইনি । অনুরূপ হাল্ব (সিরিয়া) এর আহমাদিয়া 
গ্রন্থাগারে (নং ৩৩৮) রক্ষিত কপিতেও আমি ইমাম আযমের আলোচনা পাইনি । 
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১৩৮২ হিজরীর রামাদান মাসের শেষ দিকে মরক্কো সফরের সুযোগ ঘটে । মরক্কোর রিবাত 
শহরের খাযানাতুল আম্মাতে রক্ষিত রয়েছে স্বয়ং লেখক ইমাম যাহাবীর হস্তলিখিত মীযানুল 
ই'তিদালের কপি। হস্তলিখিত পাগ্ুলিপি জগতে অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী এ 
কপিটিতেও আমি ইমাম আবু হানীফার আলোচনা পাইনি । এমতাবস্থায় যে কারো পক্ষে এ 
সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, মীযানুল ই'তিদালের প্রকাশিত কোন কোন কপিতে ইমাম আযম 
সম্পর্কে যে কটুক্তি রয়েছে তা অবশ্যই ইমাম যাহাবীর কলমে লেখা নয়। ইমাম আযম আবু 
হানীফার সুমহান মর্খাদাকে খাটো করার নিমিত্তে পরবর্তীতে তা কিতাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। 
আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতিদীর্ঘ এ বক্তব্য থেকে 
ইমাম আযমের মর্ধাদাহানীকর কিছু কথা পরবর্তীতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম জালালুদ্দিন 
সুমুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাদরীবুর রাওয়ী ৫১৯ পৃষ্ঠা), আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী 
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (কাওয়াঈদুম মিন উলুমিল হাদীস ২১১ পৃঃ) প্রমুখের লেখা থেকেও 
একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, মীযানুল ইতিদাল'র বরাতে ইমাম আযমকে ইল্মে হাদীসে 
দূর্বল সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। 


চতুর্থ অভিযোগ ও জবাব 


আল্লামা ইবন খালদুন*র (ওফাত ৮০৮ হিজরী) বিখ্যাত গ্রন্থ মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন এর 
বরাতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইবন খালদুন বলেছেন ইমাম আবু হানীফা ১৭টি 
হাদীস জানতেন । বৈরুতের দারুল জালীল থেকে প্রকাশিত মুকাদ্দিমায় ইবন খালদুন থেকে 
আমরা পাঠকের সামনে উদ্ধতিসহ আনুসাঙ্গিক আলোচনা পেশ করছি। 


আল্লামা ইবন খালদুন বলেন- 
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অর্থ্যাৎ আরো জেনে রাখুন, মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আধিক্য ও স্বল্পতার 
অধিকারী । ইমাম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সতের 
কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যক হাদীস জানতেন । ইমাম মালিক রাহিমাহুমুল্লাহ'র কাছে বিশুদ্ধ 
হাদীস বলতে তার মুওয়াত্তায় যা বর্ণিত হয়েছে। সংখ্যা হিসেবে তা তিনশত কিংবা অনুরূপ । 
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল*র মুসনাদে হাদীস সংখ্যা পঞ্ঞাশ হাজার । তীরা প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হাদীস বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ অনেক প্রতিহিংসা 
পরায়ন হীনমনা ব্যক্তি একথা বলতে চান যে, তাদের মধ্যে (মুজতাহিদ ইমামগণ) যারা 
স্বল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইল্মে হাদীসে তাদের জ্ঞান অল্প বলেই এমনটি হয়েছে। 
মূলতঃ তাদের মতো মহান ইমামগণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষনের কোন অবকাশই নেই। 
তিনি আরো বলেন- 
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1.3/1১১ 
অর্থ্যাৎ- ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস কম হওয়ার কারণ হচ্ছে- তিনি হাদীস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে কঠিনতর শর্তারোপ করতেন। অনেক বিশ্বস্ত সূত্রের হাদীসকেও বাস্তবতা বিরোধী হওয়ায় 
তিনি তা দূর্বল বলে পরিত্যাগ করেছেন। এ কারণেই তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা অল্প হয়ে 
দীড়িয়েছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি স্বেচ্ছায় হাদীস বর্ণনা পরিত্যাগ 
করেছেন। তার চরিত্র এরকম কাজ থেকে পবিত্র ছিলো । (বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে) তার এ 
পরিচয়ই যথেষ্ট যে, তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের অন্যতম । বড় বড় মুজতাহিদ মুহান্দিসগণ তার 
মতামতের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন । ইল্মে হাদীসের বহুসংখ্যক ইমাম তার মাযহাবের অনুসারী । 


পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা মাত্র ১৭ হাদীস জানতেন 
বলে আল্লামা ইবন খালদুন'র যে উক্তি পেশ করা হয়, ইহা তার দীর্ঘ বক্তব্যর খপ্তাংশ মাত্র । 


প্রথমতঃ ইমাম আযম ১৭ হাদীস জানতেন এটি ইবন খালদুন*র অভিমত নয় । কারণ কথাটি 
তিনি উপস্থাপন করেছেন বলা হয়ে থাকে শব্দ দ্বারা । এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এটি তিনি বলছেন 
না। এ ছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিরও জানা আছে যে, বলা 
হয়ে থাকে ছ্বারা যে কোন লেখক খুবই দূর্বল অভিমতকেই উপস্থাপন করেন। 

দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, আল্লামা ইবন খালদুন ১৭ হাদীস বলতে ইমাম আযমের ১৭টি 


মুসনাদকেই বুঝিয়েছেন। ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম খালওয়াতী, ইমাম শামী ও 
ইমাম সালিহীসহ কেউ কেউ মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা ১৭টি বলে উল্লেখ করেছেন। 
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তৃতীয়তঃ ইমাম আযমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরিচয় আল্লামা ইবন খালদুন পর্যন্ত পৌছায়নি। কারণ ইবন 
খালদুন হচ্ছেন স্পেনের অধিবাসী । যদিও তিনি উপরপরি খৃষ্টীয় নির্যাতনের মুখে অন্যান্যদের মতো দেশ 
ত্যাগ করে মরক্কৌতে স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেন। স্পেনের সাকুল্য মুসলমান ছিলেন ইমাম মালিক বিন 
আনাস (৯৩-১৭৯ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাবের অনুসারী । এর কারণ 
হচ্ছে স্পেনের কয়েকজন ব্যক্তি মদীনা শরীফে গিয়ে সরাসরি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ 
থেকে মুওয়ান্তা এবং ফিকহ মালিকী অধ্যয়ণ করতঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মালিকী মাযহাবের প্রচার 
প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তীরা হলেন- আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবন আবদুর রহমান কুরতুবী (ওফাত 
১৩০ হিজরী), প্রাচ্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান মুফতি কর্ডোবার ঈসা বিন দীনার উন্দোলুসী (ওফাত২১২ 
হিজরী), ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন কাসীর (ওফাত ২৩৪ হিজরী) প্রমুখ । এমতাবস্থায় স্পেনে 
হানাফী মাযহাব কিংবা ইমাম আবু হানীফার সঠিক চর্চা না হওয়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ হানাফী মাযহাবের 
অন্যতম প্রাণ পুরুষ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (১৩২-১৮৯ হিজরী) ইমাম আযম আবু 
হানীফার তিরোধানের পর মদীনা শরীফে গিয়ে ইমাম মালিক'র কাছে অধ্যয়ণ করেন। ইমাম মালিক 
রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শুনা হাদীসগ্তলোও তিনি সংকলিত করেন, যা মুওয়ান্তা মুহাম্মাদ 
নামে খ্যাত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ তার মুওয়াত্তা'র মধ্যে ইমাম মালিকের সাথে হাদীসের সাথে অতিরিক্ত 
হিসেবে ইমাম আবু হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবূ ইউসুফ সূত্রে ৪টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। 
যেহেতু মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ'র সম্পর্ক ইমাম মালিক'র, তাই মালিকী মাযহাবের অন্যতম চারণ ভূমি 
স্পেনে এই মুওয়াত্তা পৌছেছে। আর যেহেতু এই মুওয়াত্তায় ১৩+৪-১৭টি হাদীস রয়েছে হানাফী সূত্রে । 
তাই স্পেনের অধিবাসী আল্লামা ইবন খালদুন এ ব্যাপারে সহজেই বিভ্রমে পতিত হয়েছেন । আমার 
বক্তব্যের সমর্থনে ড. মুস্তাফা সুবায়ী শাফিঈ'র কথা পেশ করতে পারি। ড. সুবায়ী বলেছেন- 
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অর্থ্যাৎ এমনও হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত মুওয়াত্তায় ইমাম 


আবৃ হানীফা সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবু ইউসুফ সুত্রে ৪টি হাদীস দেখে যার এ ব্যাপারে ইলম 
নেই তিনি ধরে নিতে পারেন এগুলোই আবু হানীফার কাছ থেকে বর্ণিত সঠিক হাদীস। 


যারা মুকাদ্দিমায়ে ইবন খালদুন'র বরাতে ইমাম আযমের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৭ সাব্যস্ত করতে 
চান আশা করা যায় উল্লিখিত আলোচনায় তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে । আল্লামা 
ইবনে খালদুন পরিস্কারই বলে দিয়েছেন, মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে যারা এই ধারণা পোষণ 
করে যে, তারা অল্প সংখ্যক হাদীস জানতেন এসব ব্যক্তি হীনমনা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ । 
পঞ্চম অভিযোগ ও জবাব 


আমাদের যুবমানসে একটি কথা পরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা 
হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন । এ কারণে তীর মাযহাব কিয়াস বা যুক্তনির্ভর | 


£০ ০০-৬০১৬০১] ০০ ও) (০৬৩১ মপ]। ৬ ৪৪০০৮ ১১5০0-) 
১১৬ 





অমূলক এবং হিংসাপ্রসূত এ অভিযোগের প্রামাণ্য জবাব রয়েছে মানাকিবের কিতাবাদীতে | এ 
বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো । 
ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী) ও ইমাম ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী (ওফাত ৭৫১ 
হিজরী) প্রমুখ বর্ণনা করেন- 
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অর্থ্যাৎ আবু হানীফার সাথীগণ একথার উপর একমত আবু হানীফার মাযহাব হলো এই যে, 
তার দৃষ্টিতে যাঈফ হাদীস কিয়াস ও রায় থেকে উত্তম । 
ইমাম আবদুল কাদির বিন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ওফাত ৭৭৫ হিজরী) বলেন- 
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[1.৩ 0০৮ 
অর্থ্যাৎ ইয়াহইয়া বিন আদাম বলেছেন, আমি হাসান বিন সালেহকে বলতে শুনেছি, আমরা 
নু'মান বিন ছাবিত সম্পর্কে প্রামাণ্যভাবে যদ্দুর জানি, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে নির্ভুলভাবে কোন হাদীস তার কাছ পর্যন্ত পৌছলে ইহা রেখে তিনি অন্যদিকে ধাবিত 
হতেন না। ইমাম যাহাবী শাফিঈ (ওফাত ৭৪৮ হিজরী), ইমাম ইবন হাজার মাক্কী শাফিঈ 
(ওফাত ৯৭৩ হিজরী), ইমাম সালিহী শাফিঈ (ওফাত ৯৪২ হিজরী) নিজ নিজ মুত্তাসিল সনদে 
ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক সুত্রে ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- 
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1.৬) 
অর্থ্যাৎ যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস পৌছে 
তখন তা মাথায় ও চোখে রাখি (গুরুত্ণের সাথে আমল করি)। তারপর সাহাবার কাছ থেকে 
কোন সিদ্ধান্ত পেলে তাদের কারো না কারো মতকে গ্রহণ করি, এর বাইরে যাই না। এ ছাড়া 
অন্যদের (তোবিঈদের) মত পেলে সেটাকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছু হোদীস) আমাদের কাছে পৌছে 
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তা মাথায় ও চোখে রাখি। যখন সাহাবাগণের কাছ থেকে কিছু পৌছে আমরা তাদের কোন 
একজনের মতকে বেছে নেই । আর অন্যদের বেলায় (তোবিঈর মত ব্যাপারে আমাদের নীতি হলো) 
তারা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ । (অর্থ্যাৎ তারা যেভাবে তাবিঈ আমিওতো তাবিঈ)। 


উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, হাদীসে রাসূল এবং আছারে সাহাবা গ্রহণ ব্যাপারে ইমাম আযমের উক্তি 
আমরা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী তিনজন বিখ্যাত ইমামের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম। অথচ 
মানাকিব বিষয়ে লিখিত প্রতিটি কিতাবেই বিষয়টি (কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ) উল্লেখ রয়েছে। 


ইমাম শা'রানী শাফিঈ (ওফাত ৯৭৩ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে ইমাম আযমের উক্তি উদ্ধাত করেছেন । 
তিনি বলেন- 
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অর্থ্যাৎ- আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মিথ্যা বললো এবং আমাদের উপর তোহমত আরোপ 
করলো, যে বলে আমরা কুরআন সুন্নাহর উপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেই। (কোন বিষয়ে) 
কুরআন সুন্নাহর দলীল মওজুদ থাকতে কিয়াসের প্রয়োজন আছে কি? 
ইমাম শা'রানী আরো উল্লেখ করেছেন, ইমাম আযম বলেছেন- 
০০2/6০৯] ৫০১ ও 950 001১5 4০44০৭। 5১970 ১৪ লে ০৭০ 
০৮৩ ১৩১ ০০ ৮ ০৬ ৮০০০ জা 3 ইশ আখি 
অর্থ্যাৎ- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমরা কিয়াস করি না । কোন মাসআলার দলীল খুঁজতে আমরা 


প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ তালাশ করি। তারপর সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদী 
ফাতাওয়া খুঁজি । যখন কোনখানেই দলীল খুঁজে পাই না, তখনই কেবল কিয়াস করি। 


হাফিয ইবন তাইমিয়্যা (ওফাত ৭২৮ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মাজমুআ ফাতাওয়া 
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অর্থ্যাৎ- যে ব্যক্তি আবু হানীফা কিংবা অন্য কোন ইমাম সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, 
তারা সাহীহ হাদীসের বিপরীতে কিয়াস অথবা অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতেন তবে তাদের 
সম্পর্কে এ ধারণা ভুল। এ ব্যাপারে যারা কথা বলে (অর্থ্যাৎ : ইমাম আবু হানীফা কিংবা অন্য 
কোন ইমাম হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন যারা বলে) হয়তোবা ইহা তাদের 
অনুমান নির্ভর কথা, না হয় নিজ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় এরকম বলে। উদাহরণ স্বরূপ আবু 
হানীফার কথা পেশ করা যায় । আবু হানীফা সফররত অবস্থায় নাবীয দ্বারা অযু করা বৈধ মনে 
করতেন । (তখনকার আরবে প্রচলন ছিলো, লোকেরা লবনাক্ত পানিকে পান উপযোগী করতে 
সে পানিতে খেজুর চুবিয়ে রাখতো । এ রকম খেজুর চুবানো পানিকে নাবীয বলা হয় । ) যদিও 
ইহা কিয়াসের খেলাপ । এছাড়া নামাযের মধ্যে সশব্দে হাসলে অযু ভঙ্গ হয় বলে তিনি রায় 
দিয়েছেন। এটিও কিয়াসের খেলাফ । নাবীয দ্বারা অযু করা এবং নামাযরত অবস্থায় সশব্দে 
হাসা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দু'টির সনদ হাদীসের ইমামগণের দৃষ্টিতে যাঈফ | যদিও আবু 
হানীফা এ দুটিকে সাহীহ ধারণা করেছেন । (অর্থ্যাৎ আবু হানীফা কিয়াসের বিপরীতে যাঈফ 
বা দূর্বল হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।) এ বিষয়টি আমি আমার রাফউল মালাম আনিল 
আইম্মাতিল আ'লাম নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। সেখানে আমি সবিস্তারে 
লিখেছি যে, কোন ইমামই অকারণে কোন হাদীস বর্জন করেননি। ইমামগণ কর্তৃক কোন 
হাদীসকে গ্রহণ না করার পেছনে বিশটির মত কারণ বিদ্যমান থাকে । 


পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উপরের আলোচনায় আমরা শাফিঈ এবং হাম্বালী মাযহাবের 
অনুসারী ইমামগণের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এতে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট 
হয়েছে ইমাম আযমের উপর ইহা একটি মিথ্যা অভিযোগ যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে 
কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন । 


বিশেষ করে সালাফী এবং আহলে হাদীস নামধারী মাযহাব অমান্যকারীদের দৃষ্টিতে ইমাম ও 
এ কথা বলে যে, তিনি হাদীসের বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন, তারা প্রবৃত্তির পুঁজারী । 
নিজেদের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রলু্ধ হয়ে তারা এসব কথা বলে বেড়ায়। হাফিয ইবন 
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অর্থ্যাৎ যদিও কিছু মানুষ কতিপয় ব্যাপারে আবু হানীফার বিরোধীতা করেছেন এবং তাকে 
অপছন্দ করেছেন। তবে তার ফিক্হ, গভীর পান্তিত্য এবং ইলম সম্পর্কে কেউ যেনো সন্দেহ 


না করে। তার বদনাম রটানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে, 
নিঃসন্দেহে ইহা মিথ্যা । 
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ইমাম মাওফিক ইবনে আহমাদ আল মাক্বী (ওফাত ৫৬০ হিজরী) মানাকিবুল ইমাম আযম 
আবূ হানীফা কিতাবে (১:১৬৮) আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক 
সূত্রে ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির এবং ইমাম আবু হানীফার প্রথম সাক্ষাতের কথোপকথন 
ইমাম বাকির জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কৃফার সেই ব্যক্তি যে আমার নানার হাদীসের পরিবর্তে 
কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়? ইমাম আযম সবিনয়ে আরয করলেন, দয়া করে বসুন, আমাদের 
কাছে আপনার মর্যাদা ঠিক সেরূপ, সাহাবায়ে কিরামের কাছে আপনার নানার মর্যাদা যেরূপ 
ছিলো। দয়া করে সম্মতি দিলে আমি কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। ইমাম বাকির 
সম্মতি দিলেন। ইমাম আযম জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েরা দুর্বল না পুরুষ? ইমাম বাকির 
বললেন, মেয়েরা দুর্বল । ইমাম আযম জানতে চাইলেন, পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ 
কতো? ইমাম বাকির বললেন, পুরুষের অর্ধেক । ইমাম আযম আরয করলেন, ইহাই আপনার 
নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীস। আমি আপনার নানার সিদ্ধান্ত তথা হাদীসের পরিবর্তে যদি 
কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম, যেহেতু মেয়েরা দূর্বল তাই তারা পিতার ত্যাজ্য 
সম্পত্তির বেশি অংশ পাবে। এবার ইমাম আযম জানতে চাইলেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ না 
রোযা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ইমাম বাকির বললেন, নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ । ইমাম আযম আরয 
করলেন, আপনার নানার দেয়া সিদ্ধান্ত বা হাদীসকে যদি আমি কিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করতাম 
করে। ইমাম আযম এবার জানতে চাইলেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিত্র না বীর্য বেশি অপবিত্র? 
ইমাম বাকির বললেন, প্রশ্রাব বেশি অপবিভ্র। ইমাম আযম আরয করলেন, যদি আমি 
হাদীসের পরিবর্তে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তবে বলতাম প্রশ্রাব নির্গত হলে গোসল করতে 
হবে, আর বীর্য নির্ঘত হলে অযু করলেই চলবে । ইমাম আযমের কথাগুলো শুনে ইমাম বাকির 
উপরের আলোচনায় পরিস্কার বোঝা গেল যে, যারা বলে ইমাম আবু হানীফা হাদীসের 
বিপরীতে কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন তাদের কথা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন । 


প্রশ্ন হতে পারে যে, ইমাম আযমের উপর অকারণে এসব তুহমাত আরোপের হেতু কি? এক 
কথায় এর উত্তর হচ্ছে- হিংসা । হিংসার কারণেই ইমাম আযমের উপর যুগে যুগে নানা তুহমাত 
আরোপিত হয়েছে । ইমাম ইবনে হাজার মাক্বী শাফিঈ বলেন- 

০৮ ২৬৫১ ৮৬৮ ও) ১3১৮5 ১৮ এ ০৬ ৬৮০৬০ শি 
অর্থ্যাৎ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানীফার জীবনকালে যেরূপ 
বিপুল সংখ্যক হিংসুক ছিলো, ওফাতের পরও সেরূপ হিংসাকারী বিদ্যমান আছে। 


ইমাম আযমের উপস্থিতিতে একদা এক ব্যক্তি ইমাম আ*মাশকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস 
করলো । খানিক ইতস্ততঃ করতঃ তিনি আবু হানীফাকে উত্তর দানে আহ্বান জানালেন । 
তাৎক্ষনিক আবু হানীফা লোকটির জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিলেন। উস্তাদ ইমাম আ'মাশ 
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অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন- কোথা পেলে এ উত্তর আবু হানীফা? আবু হানীফা সবিনয়ে 
নিবেদন করলেন-আপনিই তো আমাদের কাছে সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং 
সায়্যিদুনা আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনু বর্ণিত অমুক হাদীস তাদের ছাত্রগণসূত্রে বর্ণনা 
র । এর মাঝেই তো এ জবাবগুলো নিহিত রয়েছে। প্রচন্ড খুশিতে ইমাম আ'মাশ বলে 
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অর্থ্যাৎ হে ফকীহগণ! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা আমরা হলাম ওঁষধ বিক্রেতা । 


আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই যে, গায়ের মুকাল্লিদ বা মাযহাব বিরোধী 
চক্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিতি । দেশ ভেদে তাদের কর্মকৌশলে কিছু ভিন্নতা 
থাকলেও মুলতঃ তাদের টার্গেট একই | ভারতীয় উপমহাদেশে মাযহাব বিরোধী চক্র আহলে 
হাদীস নামে পরিচিত । ব্রিটিশ শাসনামলে কোর্টে এফিডেবিটের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য 
নাম ঠিক করে নিয়েছিলো আহলে হাদীস । রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে 
এদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। বিগত কয়েক বছর হলো বৃটেন থেকে কিছু চমকপ্রদ 
রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশে আমদানী ঘটেছে হিযবুত তাহরীর নামক সংগঠনের । 
এটিও মাযহাব বিরোধী চক্রের একটি প্রশাখা। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সালাফী পরিচয়ে 
রয়েছে মাযহাব বিরোধীদের শক্ত ঘাটি। যদিও সালাফীগণ নিজেদের হাম্বলী মাযহাবের 
নয়। তাদের প্রচারণা নিতান্তই আই ওয়াস। 


লক্ষণীয় যে, মাযহাব বিরোধীদের আক্রমনের মূল লক্ষ্য ইমাম আযম আবূ হানীফা এবং 
হানাফী মাযহাব । এর প্রধান কারণ ইল্মে ফিকহ্‌কে স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে প্রতিষ্ঠকারী মহান 
ব্যক্তিত্ব ইমাম আযমের উপর থেকে মানুষের আস্থা বিনষ্ট করে হানাফী মাযহাবকে ঠুনকো 
প্রমাণ করতে পারলে বাকী তিন মাযহাব আপনা থেকেই দূর্বল হয়ে পড়বে । 


একথাটি প্রমাণিত সত্য যে, দুনিয়া জুড়ে মাযহাব বিরোধী চক্র যে নামেই থাকুক না কেন 
এদের মাধ্যমেই যুবমানসে ধর্মীয় উগ্রতা ছড়ায়। ক্ষেত্র বিশেষে জঙ্গীবাদের মূল মদদ দাতা 
এরাই । এদের প্রতারণা থেকে সরলপ্রাণ মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে কিরামকে 
এগিয়ে আসতে হবে । হকপন্থী উলামায়ে কিরামের পরামর্শ নিয়ে সরকারেরও এগিয়ে আসা 
উচিত। 
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১২১ 


পরিশিষ্ট ক 


ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ 


হিসাব মতে দুনিয়ার অর্ধেকের চেয়েও বেশি মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী । সারা 
বিশ্বের মাযহাবপন্থী মুসলমানগণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ ৬৬% হচ্ছেন হানাফী মাযহাব 
অনুসারী । আর বাকী তিন মাযহাব (শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বালী) মিলে ৩৪% । হানাফী 
মাযহাবের এত ব্যাপক প্রসারের বিভিন্ন কারণ ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। তন্মধ্যে 
অন্যতম হলো- ইমাম আযম এককভাবে কোন ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তার 
ছাত্রগণের মধ্য থেকে শীর্ষ চল্লিশ জনকে নিয়ে একটি ফিকহী পরিষদ গঠন করেছিলেন। 
প্রতিটি মাসআলা এই পরিষদের কাছে পেশ করা হতো । কুরআন, হাদীস এ সাহাবায়ে 
কিরামের মতামত ইত্যাদি ব্যাপক পর্যালোচনার পর সবার এক্যমতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ইমাম 
আযমের কাছে পেশ করা হতো, তিনি প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দিতেন । তারপর ইমাম 
ইয়াহইয়া সেটি লিখে রাখতেন । এভাবেই গড়ে উঠে ফিকহে হানাফী'র বিশাল ভাগ্তার। এই 
পরিষদের অনেকেই ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ । ইমাম আযমের ফিকহী পরিষদ এর চল্লিশ 
সদস্যের ইন্তিকাল সনের ক্রমানুযায়ী নাম নিম্নে উল্লেখিত হলো । 


১. ইমাম যুফার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৭ হিজরী) 

২. ইমাম মালিক ইবনে মিগওয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৫৯ হিজরী) 
৩. ইমাম দাউদ তাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬০ হিজরী) 

৪. ইমাম মানদিল বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৮ হিজরী) 

৫. ইমাম নাদর বিন আবদুল কারীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৬৯ হিজরী) 
৬. ইমাম আম্র বিন মাইমুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭১ হিজরী) 

৭. ইমাম হিব্বান বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওফাত ১৭৩ হিজরী) 

৮. ইমাম আবু আসমাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী) 

৯. ইমাম যুহাইর বিন মুআবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৩ হিজরী) 
১০. ইমাম কাসিম বিন মুঈন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৫ হিজরী) 

১১. ইমাম হাম্মাদ বিন ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৬ হিজরী) 
১২. ইমাম হাইবাজ বিন বুস্তাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৭ হিজরী) 
১৩. ইমাম শারীক বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৭৮ হিজরী) 
১৪. ইমাম আফিয়া বিন ইয়াযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮০ হিজরী) 
১৫. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮১ হিজরী) 
১৬. ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী) 
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ইমাম মুহাম্মাদ বিন নূহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮২ হিজরী) 


. ইমাম হুশাইম বিন বাশীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৩ হিজরী) 


ইমাম আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৪ হিজরী) 
ইমাম ফুদাইল বিন আয়াদ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৭ হিজরী) 

ইমাম আসাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৮ হিজরী) 

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী) 

ইমাম আলী বিন মুসাহির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী) 

ইমাম ইউসুফ বিন খালিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৮৯ হিজরী) 

ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইদরীস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী) 

ইমাম আলী বিন তিবইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী) 

ইমাম ফাদাল বিন মুসা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯২ হিজরী) 

ইমাম হাফস বিন গিয়াছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৪ হিজরী) 

ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী) 

. ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৭ হিজরী) 

ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী) 
ইমাম শুআইব বিন ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৮ হিজরী) 

. ইমাম আবু হাফস বিন আবদুর রহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী) 
ইমাম আবু মৃতী বালাখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী) 

ইমাম খালিদ বিন সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৯৯ হিজরী) 


. ইমাম আবদুল হামীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৩ হিজরী) 


ইমাম হাসান বিন যিয়াদ লু'লুয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২০৪ হিজরী) 
ইমাম আবু আসীম নাবীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১২ হিজরী) 
ইমাম মাক্কী বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী) 
ইমাম হাম্মাদ বিন দালীল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ২১৫ হিজরী) 





মাওলানা মুফতি হাম্মাদুল্লাহ ওহীদ- তারীখুল ফিকহি ওয়াল ফুকাহা পৃঃ ৭৩-৭৪ 
ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইফাবা পৃঃ ৯৮-৯৯। (আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা'র বরাতে) 


১২৩ 


পরিশিষ্ট খ 


ইমাম আযমের ব্যবহৃত জামা 


ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যবহৃত এ মুবারক জামাটি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের তুপকাপে 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। 





পরিশিষ্ট গ 


ইমাম আযমের রওযার ছবি 


ইরাকের রাজধানী শহর বাগদাদে ইমাম আযমের রওযা শরীফ অবস্থিত; পরবতীঁতে এই 
এলাকার নামকরণ করা হয় আঘামিয়্যা। 
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অর্থাৎ : মৃত্যুর আগে ও পরে ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমামগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তার 
কবর জিয়ারত । 
জেনে রাখুন, উলামায়ে কিরাম ও প্রয়োজন পূরণে প্রত্যাশীগণ স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমাম আবু হানীফার 
কবর যিয়ারত করতেন এবং হাজত পূরণের জন্য তার উসিলা নিয়ে দোয়া করতেন। এ সম্পর্কিত নিজেদের 
অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করতেন। ইমাম শাফিঈ'র বাগদাদ অবস্থানকালীন সময়ের কথা বর্ণিত আছে; তিনি 
বলেন, আমি আবু হানীফার কবরে আসতাম এবং তার দ্বারা বরকত হাসিল করতাম । যখনই আমার কোন হাজত 
দেখা দিত আমি দু'রাকাত নামায আদায় কারে আবু হানীফার কবরে চলে আসতাম এবং তার উসিলা নিয়ে 
আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম । তাৎক্ষনিক আমার হাজত পূরণ হয়ে যেতো । 
সূত্র : ইমাম ইবনু হাজার মাকী শাফিঈ - আল খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ১২৯ 
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বাংলা 


চারি মাযহাব (সমস্যা ও সমাধান) 
খোন্দকার মাওলানা মোঃ বশির উদ্দিন (এম, এম) 
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮১ 


হাদীস সংকলনের ইতিহাস 

মূল : মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪) 
অনুবাদ : মাওলানা শরীফ মোঃ ইউসুফ 

ইসলামী একাডেমী, ঢাকা 

প্রথম প্রকাশ : রবিউসসানী ১৪১১ নভেম্বর ১৯৯০ 


মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী 
হাদীছের ততল্ত ও ইতিহাস 
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা 
আগস্ট ১৯৯২ চেতুর্থ মুদ্রণ) 


ইমাম আযম আবু হানিফা রেহঃ) 
সাদেক শিবলী জামান 
মার্চ ১৯৯৯ 


মাযহাব মানব কেন? 
মুফতি মোঃ আবদুল্লাহ 

বাতিল প্রতিরোধ লাইবেরী ঢাকা 
জুন ১৯৯৯ 


১১১. ফাতাওয়া ও মাসাইল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) 


সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-১৮৭৮/১ 

২য় সংস্করণ 

জুন ২০০১ 


১৪৮ 


১১২, 


১১৩. 


১১৪, 


১১৫, 


১১৬, 


১১৭. 


ইমাম আ'যম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) 
মূল : আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ) 
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রাজি নো*মানী 
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা 

প্রথম মুদ্রণ: জুলাই ২০০১ 


হাদীস শাস্ত্র বিশারদ 

ইমাম আবু হানীফা (র.) 

মূল : মুহাম্মাদ নূর সুওয়াইদ 
অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

ইফা ২৬০০, অক্টোবর ২০১২ 


দুহাল ইসলাম (দ্বিতীয় খণ্ড) 

মূল : ড. আহমাদ আমীন 

অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-২০৬৩, মে ২০০২ 


মুসনাদে ইমাম আযম 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-২০২৪, এপ্রিল ২০০২ 


হাদীস সংগ্রহের ভ্রমণ কাহিনী 

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন 

মোঃ জাহিদুল ইসলাম 

এদারায়ে কুরআন-বাংলাবাজার, ঢাকা 
নভেম্বর ২০০২ 


মাওলানা মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 
মদিনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা 
১ম প্রকাশ : ২০০২ 


১৪৯ 


১১৮, 


১১৯, 


১২০. 


১২১, 


১২২. 


১২৩, 


১২৪. 


ইমাম আযম আবু হানীফা র. 

এ. এম. এম সিরাজুল ইসলাম 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-২০১৯/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 


ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ 

মূল : ড. মুস্তাফা সুবায়ী 

অনুবাদ : এ. এম এম সিরাজুল ইসলাম 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-১৬২০/১, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 


ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-২২৫০, এপ্রিল ২০০৪ 


চার ইমামের জীবনকথা 
অনুবাদ: মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান 


খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪ 


মাযহাব মানি কেন? 

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী 

মাকতবাতুল আবরার 

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা 
আগস্ট ২০০৪ 


ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
ইফাবা-১৩২৫/২ 

দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৫ 


সীরাতে নু*মান 

মূল: মাওলানা শিবলী নু'মানী 

অনুবাদ মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকী 
মদীনা পাবলিকেশন্স, টাকা, আগস্ট ২০০৫ 


১৫০ 


১২৫. 


১২৬. 


১২৭. 


128. 


129, 


ইমামুল মুহাদ্দিসীন 

মূল: মাওলানা হাকিম আফসার বাশাহ 
অনুবাদ: মাওলানা যায়েদ সালীমুল্লাহ 
জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী, মে ২০০৬ 


হাদীস সংকলনের ইতিহাস 
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম 
খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা 

১০ম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭ 


মাযহাব কি ও কেন 
মূল : মুফতি মাওলানা তাকী উসমানী 
(তারিখ বিহীন) 
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